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এখা 3298 2004 


ভারতে এই প্রথমবার 


এই এত রকমের গুণে ভরপুর... 


৯২ 
“বাদাম ও গমের ভুসির 
ডা 


ন্যাচারাল কোমলকারক উপাদান 


ন্যাচারাল ডিওডোর্যান্ট বন্ধ 
রোমকুপগুলি পরিস্কার করে “স্যাণডালউড অয়েল 
৪ ৫ ন্যাচারাল উজ্জ্বলতা প্রদান করে 
ন্যাচারাল সংক্রমণ নিরোধক 
এবং ক্লীনজার-ব্রণ ও টু 
ফুসকুড়ি আটকায় সুন্দর, উজ্ঞ 


বিশেষ বিশেষ ভেষজ উপাদানের 'অভিনবরূপে খর্বাকৃতি সহ নোমার্কস স্ক্রাব সাবানটি অন্যন্য সাধারণ সাবানের মত মোটেও নয়। ভারতের অন্যতম সবচেয়ে ভরসাযোগ্য* এবং 
সবচেয়ে পছন্দের* ব্রাণড নোমার্কসবীমের নির্মাতাদের তৈরী নোমার্কস স্কাব সাবান আপনার ত্বককে দেয় কসমেটিকের স্পর্শ ছাড়াও আরও আনেক কিছু। এর আমূরবেদিক, 
100% ন্যাচারাল, অনুসন্ধান ভিত্তিক কলংক-নিরোধক মিশ্রণ শুধু যে আপনার ত্বকের উপরিভাগের ওপরেই কাজ করে তা নয়, বরং তার ভেতরেও কাজ করে। এটি ত্বকের ছিদ্র যা 
রোমকৃপের গোড়া থেকে ময়লা, জীবাণু এবং মৃত কোষিকা দূর করে সেখানে ম্যাসাজের অনুস্থৃতি এনে দেয় বা রক্ত সঞ্চালনার বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। সাধারণ সাবানগুলিকে 
দেখলে খুবই নরম মনে হতে পারে কিন্তু একমাত্র নোমার্কস স্ব সাবানই আপনার ত্বকে এনে দিতে পারে মখমলের মত (কোমল অনুভূতি! 


প্রতিদিনের স্নানের জন্য ভালো! প্রত্যেকের জন্যেই ভালো! 
নোমার্কস ক্তাব সাবান ব্যবহারের জন্য আপনার কোন মার্কসের প্রয়োজন নেই। 


11 
এবার সতকারের চান কাকে বলে দু. 


শি 


স্যার ৩ 


তুর 


এই ভাবে আপনাকে 


40000010704 


উনিশ কুডি-র এই সংখ্যার প্রচ্ছদ দে প্রতিযোগিতার বিষয় হল “কলেজে 
উনিশ কুঁড়ি কথাটা কেটে পাঠাতে হবে প্রথমদিনের কোনও মজার ঘটনা"। এই 
ডা কোন ইয়ার, বিষয়টি নিয়ে লেখা পাঠাও কলেজপড়ুয়া 
২ সবচেয়ে বেশি লেখা আমাদের দফতরে 
কবে থেকে পড়, এইপর্রিকার কোন লেখাটি এসে পৌঁছবে, সেই পাঁচটি কলেজের 


ফ্েশার্স ওয়েলকামে 

“উনিশ কুড়ি-র তরফ থেকে ফাটাফাটি 
প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে। 
নিয়ে। তারপর মাতিয়ে দিতে থাকবে 
ক্যাকটাসের লাইভ প্রোগ্রাম। 


২৫টি সেরা এন্ট্রির জন্য আছে 
“উনিশ কুড়ি” টি শার্ট 

এবং লাকি গিফ্ট 

হিসেবে আছে 

উনিশ কুড়ি'র 

ছ'মাসের ১০টি 
সাবক্রিপশন 

অফার। 


আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
করতে পারো: 
কলকাতা (০৩৩) ২২৬০০৬৩৩ 
(০৩৪৩) ২৫৪৪১৬৪ 
বহরমপুর (০৩৪৮২) ২৭৫২২০ 
(০৩৫৩) ২৫৩৯৩০২ 


২বর্ষ ১ সংখ্যা ২০ আষাঢ় ১৪১১ ৪ জুলাই ২০০৪ 


মেল-ই-মেল ৬ গল্প ২০, ৩৬, ৪৮ 
আমার আরশি ২৪ ক্যাম্পাস ২৬ 
কবিতা ২৯ বিতর্ক ৩০ সাজ 
সাজেশন, ফিটনেস, নিউট্রিশন ৩৪ 
টুকরো মিউজিক ৪১ 

সেরা পাঁচ: ফ্যাশন ডিজাইনার 8৪ । 
কেজো কথা 8৫ মনের খবর ৪৬. 
খেলার টুকরো খবর ৫৩ 
টেকনোলজি ৫৪ 

ইন্টারনেট ৫৫ 

লাফিং গ্যাস ৫৬ 
সিনেমা ৫৮ আমার 
অভিজ্ঞতা ৬০ মনসুন টিপ্স, 


টিভি ৬১ টুকিটাকি, কোর্স কড়চা ৯. 
৬২ কাউন্সেলিং ৬৩ ফ্যাশন, 
প্রতিযোগিতা, যা ঘটবে ৬৪ 
সিনেমার সাতকাহন ৬৫ 
ব্যক্তিত্ব ৬৬ 


প্রচ্ছদের ফোটো: রয় আ্যান্ড বালা 
্রচ্ছদের মডেল: সোহম, স্বরলিপি, 
পায়েল 


সূচিপত্রের ফোটো: রয় আ্যান্ড বালা 
সূচিপত্রের মডেল: সুদর্শনা, 
স্বরলিপি, সোহম 


এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে 

বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার সিট 
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং 
আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড, ২১১/২০৭ উপেন 
ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। 


সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার 


বিমান মাসুল: ত্রিপুরা ২০ পয়সা 
কাঠমাতু, পোর্ট ব্রেয়ার, শিলচর, ইস্ফল, গ্যাংটক ৩০ পয়সা। 


বন্ধু, বিউটি টিপস্। তুমি না থাকলে আমি আবার আগের মতো মনমরা 
একটা মেয়ে হয়ে যাব। 

গুলশনারা খাতুন 

ই-মেল মারফত 


1 : তুমি আমায় এই এক বছরে দিয়েছ মুড ভাল করার নানা উপায়। দিয়েছ কত 


উনিশ কুড়ির বয়সটাও যে আমাদের সঙ্গে বাড়ছে, 


নিজেদের আর সব পাঠককে জন্মদিনের সেটা খেয়ালই করা হয়নি। এই এক বছরে 


শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করি। ৪ জুলাই ২০০৩ 
তারিখে পাবলিককে চমকে দিয়ে ঝকাস 
 টেক-অফ। তারপর দেখতে-দেখতে একটা গোটা 
বছর পার করে দিল “উনিশ কুড়ি” নানা 


রাগ-অভিমান মেশানো একটা বছর। 
তার মধ্যে আমাদের পাঠকসংখ্যা বেড়েছে, 
পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে ছড়িয়ে 
পড়েছে 'উনিশ কুড়ি'। আমাদের কাছে কিন্তু 
পাঠকরাই। তাই “উনিশ কুড়ি'র প্রথম জন্মদিনে র 
আমরা স্পট সাইট ফেলছি তে রউপরেই। ণ না শুধু গুদের বয়স, কারণ বয়সটা নামই উনিশ কুড়ি। 
সকলকে ;  নির্মাল্য বিশ্বাস (বিএ, দিতীয় বর্ষ) 
রঃ ১০ ইংরেজি অনার্স, রীকরভারতী বিশববিালয় 
কোনও মাপকাঠি জন্মদিনে আমার আস্তরিক অভিনন্দন। আমার ংখ্যা খুব 
িনিতিতার মা তা (লিলা মনে দিই 
পুরোপুরি এলোমেলোভাবে ] লেখাই 
তাই ছে / পি 
বলে আমাদের অন্য বন্ধুরা যেন ভেবে :. মধুবস্তী বন্যোপাধ্যায় (ভুগোল, দতীয় বর্ষ) 
বোসো না, তোমাদের ইগনোর করা হল। ... বেনোরস হিনু ইউনিভার্সিটি বারাণসী 
'আমরা সকলকে সমান ভালবাসি। আর | ইনি বি এ লেভেলে 
ষ্ঠ £জাস্ট ফাটাস দেখাতেই ইন্প্রেশন 
বিশেষভাবে বলে দিই, গ্রাম আর শহরে কোনও এত 
_.. তফাত করি না। বাবা বলেন পাখনা গজাচ্ছে। আর আমি? আমি শুধু হাসি। 


আরে, তুমিই তো সব। খুড়ি, তুমি চপ আমি মুড়ি। এই বোকা 
বোকা গোলমুখো পৃথিবীটায় একটাই জিনিস স্থির __ পরিবর্তন। 
সেটা তুমি প্রমাণ করে দিয়েছ। নিন্দুকরা নেহাতই এটি এম 
(অযাচিতভাবে মন্তব্যকারী) তুড়ি মেরে দাও উড়িয়ে। 
মণিকঙ্কনা দাস (বি এস সি, প্রথম বর্ষ) 
শ্রীরামপুর কলেজ 


জন্মদিনে তোমাকে জানালাম একরাশ শুভেচ্ছা। ছেলেবেলা থেকেই 
শ্যাপি উনিশ কুড়ি” লিখি, তা প্রকাশ করার সাহস কোনওদিন পাইনি। অবশেষে আমার 
বার্থডে কড়ি | সকলে / লেখার আত্মপ্রকাশ ঘটে ৪ জানুয়ারি সংখ্যার “বিতর্ক" বিভাগে। জানি, 


আমাদের সঙ্গে থাকো। : ব্যাপারটা খুবই সামান্য, তবুও এটাই আমার কাছে অনেক। এই ঘটনাটাই 


আমাকে করে তুলেছে ভীষণরকম আত্মবিশ্বাসী। 
শবরী দাশ, দাদশ শ্রেণী 
বধাননগর গভনর্মেন্ট হাই কুল 


জামি আঠেরো বছর বয়সের এক ছাত্র। কবি 
সুকান্ত ভট্টাচার্ষের কবিতায় যে বয়স দুর্বার, 
গতিশীল, তুমি তাকে আটকাতে পেরেছ। তুমিই 
একমাত্র বন্ধু যার উপর ভরসা করা যায়, বিশ্বাস 
করাযায়। তুমি পাশে থাকায় অনেক পরিণত 
হয়ে উঠেছি আমি। নিজেকে আর ব্যাকডেটেড 
বলে মনে হয় না। 
হ্রবজ্যোতি রায়, উচ্চ মাধামিক পরীক্ষার্থী 
হানের্ট হাই স্কুল, কীচরাপাড়া 


একবছরে যে আমি এতটা বদলে যেতে পারি, 
কখনও ভাবতেও পারিনি। ভেবেছিলাম যা 
চিরাচরিত তাকেই বোধহয় মেনে নিতে হবে। 
কারণ, পুরনো শপথ ভুলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া 
প্রয় বান্ধবীর অবহেলা ও বন্ধুদের উপহাসের 
মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল যে আমি কিছু করতে পারি 
না। ডিপ্রেশনের মধ্যে আমার দিন কাটছিল, 
তখন দমকা বাতাসের মতো তোমার আবির্ভাব 
আমার সমস্ত লজ্জা ও কমপ্লেক্সের পরদাটাকে 
সরিয়ে আমায় নতুন আলো দেখাল। 

সন্দীপ চন্দ্র, এম এ, প্রথম বর, ইংরেজি 
ব্ধর্মান বিশ্বাবিদ্যালয়, রাজবাটী, বধর্মান 


. শুভ জন্মদিন, উনিশ কুড়ি। রোধ হয় তোমার 
প্রেমেই পড়ে গেছি আমি। বন্ধুত্বের হাত 
বাড়িয়ে, আমার মনটাকে নিয়ে কবে যে নিজের 
ঝুলিতে পুরেছ,আমি বুঝতেই পারিনি। 
সায়নদীপ দাস, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী 
সী্থি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামন্দির, কলকাতা 


উনিশ কুড়িকে এটাই আমার প্রথম চিঠি। আাজ 
আ গিফ্ট অনদ্য ফার্স্ট বার্থডে। সত্যি কথা 
বলতে কী, প্রথমদিন থেকেই আমার তার সঙ্গে 
পরিচয় ঘটেনি, সেটা হয়েছে একমাস পরে। 
তাতে কী? আমার বন্ধুদের কাউকেই তো আর 
ভামি জন্ম থেকে চিনতাম না। সারাদিন 
পতাশোনা নিয়ে ব্যস্ততার পর যখন আর 
শুরুগান্ভীর আলোচনায় মন বসে না, তখনই 
পুরান সিসির 


স্ঈ করে উনিশ কুড়ি এক বছর পেরিয়ে এল 
রই পেলাম না। আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে 
বলতে পারি এক অপরিসীম ধৈর্ধের পরিচয় 
মাকে দিতে হয়েছে এই এক বছরে, প্রতি 
হৃহুর্তে হতাশা আমাকে গ্রাস করার জন্য মুখিয়ে 
ল: এই এক বছর উনিশ কুড়িকে পেয়েছি 


এমন এক বন্ধুর মতো যার কাছে আমার সব 


তুমি জাস্ট একটা ফাটাফটি। প্রথম দিন থেকেই 
আয়্যাম সিম্পলি ক্রেজি আযাবাউট ইউ। প্রথমে 
অবশ্য বাড়িতে ম্যাগাজিনটা নেওয়া হত না। এক 
বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে পড়তাম। এখন অবশ্য 
বাড়িতেই আসে আর বাপি-মাও বেশ আগ্রহ 
নিয়েই পড়ে। সত্যি বলছি, নিজেই বুঝতে 
পারছি ভিতরে ভিতরে কতটা বদলে গেছি। 
সুকন্যা শ্রীমানি 

সুরেন্্নাথ ল'কলেজ 


৪ এপ্রিল, ২০০৪ আমার জীবনের একটা 
স্মরণীয় দিন। কারণ সেদিন আমার কবিতা 
প্রথম উনিশ কুড়িতে প্রকাশিত হয়। তার আগে 
পর্যন্ত জীবন সম্পর্কে আমার খুব তিক্ত 
অভিজ্ঞতা ছিল। অসাফল্যের দিনে এক এক 
সময় মৃত্যুকেও কামনা করেছি। উনিশ কুড়ি সে 
ভয় দূর করেছে। ইদানীং অনেক পরিবর্তন লক্ষ 
করছি বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে। 
দেবাশিস মাহাতো (বাংলা, দ্বিতীয় বর্ষ) 


অভিনন্দন তো অনেকেই জানাবে। আমি না হয় 
না-ই বললাম। তোমাকে ভাল না লাগলে সেটা 
নিন্দুকদের দুর্ভাগ্য। ব্যাকডেটেড চিন্তাধারার 
অনুগামী নিন্দুকদের উপর রাগ হলেও মনে মনে 
হাসি এই ভেবে যে, নিন্দে না থাকলে তো 
জগতে প্রশংসাও মূল্যহীন হয়ে যেত। 


উনিশ কুড়ি আমার জীবনে এল একটা দমকা 
হাওয়ার মতো। সঙ্কীর্ণ জীবনে এক 


করেছে। ছোট্ট 

পত্রিকাটি সারা পৃথিবীকে যেন আমার মুঠোয় 
এনে দিয়েছে। 

অপরাজিতা মজুমদার 

পথম বর্ষ, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ 


পত্রিকা পড়ার অভ্যেস আমার আগে 
একেবারেই ছিল না। যেদিন উনিশ কুড়ি প্রথম 
আমার যাবতীয় অবসাদের সমাধান। উনিশ কুড়ি 
আমার জীবনের 'না' কে হ্যা-এ পরিণত করতে 
পেরেছে। আমি একজন মফস্সলের ছাত্র। 
উনিশ কুড়িই আমাকে ঠেলে দিয়েছে শহুরে 
প্রতিযোগিতায়। হাজারো পথের মধ্যে কোনটা 
আমার, সেটা নির্বাচন করে দিয়েছে উনিশ কুড়ি। 
সুমন্ত কুমার কুঁতি 

উদয়রাম পলীশ্রী শিক্ষষায়তন, আমতলা 


অমৃতা বসু (একাদশ শ্রেণী জুলিয়ন ডে স্কুল, কল্যাণী), 
উর্মি সেন (নিউ টাউন গার্লস হাই স্কুল, কোচবিহার), 
জয়জ্যোতি দাশগুপ্ত বোগুইহাটি), দেবপ্রিয় চক্রবর্তী 
গেঙ্গাপুরি), অরিমিতা ও ব্যাপ্ত (ব্যান্ডেল) মৃত্তিকা 
দেববর্সন উইমেন্স কলেজ, আগরতলা), সায়স্তন 
বন্দ্যোপাধ্যায় (পঃ মেদিনীপুর), নাসিমা মল্লিক 
(বেহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ), তনিমা কুণু বোর্নপুর), 
শুভদীপ গোস্বামী (বরানগর), ইন্দ্রদীপ রায় ঘটক 
ব্যোরাকপুর), শুভাশিস হোড় (মানিকতলা হাই 
স্কুল), সুমন দত্ত (সোদপুর), অনুপম গঙ্গোপাধ্যায় 
(সৌওতালডি, পুরুলিয়া), নিলোফার নুরি 
(মোলদা), সৈকত পাল মোয়াপুর), শীর্ষেন্দু দাস 
(শিলিগুড়ি) পৃথ্থীশ চক্রবর্তী (মহিষাদল রাজ 
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ছেলে। 


আমার প্রেম করতে ভাল 
না। পড়তে ভাল লাগে, 
না। বিরিয়ানি ভাল লাগে, 
কিন্তু ফুচকা ভাল লাগে না। 
সাংবাদিকতা ভাল লাগে, 


তাই পরে সাংবাদিকই হব। 


-ঞ 


পলিটিক্যাল সায়েঙ্গে অনার্স নিয়ে পার্ট ওয়ান 
পরীক্ষা দিচ্ছে । 


জানো, সকাল-সন্ধে গালে ময়দা মেখে আমি 
কতটা ফরসা হয়েছি? একদিন বেস্ট ফ্রেন্ড 
জিজ্ঞেস করেছিল আমার রঙের রহস্য। আমার 
তো মনে হিংসে নেই, তাই অর্ধেকটা বলেছিলাম। 
ওর সঙ্গে যে খানিকটা পুরনো চুনও মেশাই, সেটা 
বলিনি। তাই ও-ও আর আমার মতো ফরসা 
হয়নি। ভাবছি কাপড় কাচার সাবানও খানিকটা 
মেশাব ওর সঙ্গে। জমবে না? 


রসের ছাত্রী । 


মিথ্যে কথা বলতে আমি খু-উ-ব 
এক্সপার্ট। বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে 
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আড্ডা মারতে দারুণ লাগে, 
বিশেষ করে ছেলেদের 
চ্চ সঙ্গে। পার্টিতে যেতে 
এ ঘা পেলে বর্তে যাই। আর 
রি] গপগপ করে খাই 
টি | চকোলেট ও আইসক্রিম। 
নি 
কি 
মামুন হাসান 
9 সিংি উচ্চতর বিদ্যালয়ে / 
আমি হলুম গে মাকাল ফলের 


চূড়ান্ততম উদাহরণ। প্রেমে হাবুডুবু খেতে 
নি ঙ্গ এক্সপার্ট, কিন্ত প্রপোজের বেলায় গোল্লা। 
টার একবার একটা মেয়ে হেভি সিগন্যাল দিচ্ছিল, কাছে 
গিয়ে ম্যাজিক ওয়ার্ড তিনটে বলতেই বলে, “জুতো 
দেখেছ?” আর একবার সব ঠিক, শেষ মুহূর্তে শুনি কিনা 
চারবারের সেকেন্ড হ্যান্ড! চশমা পরা মেয়ে আর 
দাড়িওয়ালা ছেলে আমার একেবারে সহ্য হয় না। একটা 
বাতিক আছে, মাঝে-মাঝেই চুল ঠিক করি। 


১০৪৪ জুলাই ২০০৪ 


চালিয়ে যাও, “উনিশ কুড়ি”। 
অন্বেষা চৌধুরী, বাটানগর 


সারাদিন পড়তে পড়তে যখন বোর হয়ে 
যাই, তখন তুমিই আমার আনন্দের উৎস। 


সুমনন ভট্টাচার্য 
হাওড়ায় বাড়ি, এ বছর উচ্চ মাধামিক পরীক্ষা দিয়ে রেজ্ঞাল্টের 
অপেক্ষা করছে । 


বন্ধুদের পিছনে লাগতে ভাল লাগে, কেউ রেগে গেলে 
আরও মজা হয়। তবে বন্ধু হারিয়ে এত কষ্ট পাই যে, 
মনে হয় ওদের ধরে রাখার জন্য সব কিছু করতে 
পারব। পাহাড়ে বেড়াতে যেতে বড্ড ইচ্ছে করে। 


সুপ্রভাত রায় আর ভাল লাগে বাবা-মার সঙ্গে বাইরে খেতে যেতে। 


বোলপুরে বাড়ি, অভিনয় জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই। আর 
& পড়ে বোলপুর চাইব, আমায় যেন সকলে মনে রাখে। 
কলেজেই। 
আবেগ, শুধু আবেগ-__ 


হ্যা, এটাই আমি। প্রত্যেকটা সকালে নতুন 
করে বাঁচতে ইচ্ছে হয়। কখনও আমার রাত 


জাগা চোখের জন্য, কখনও বা টিভি 
রিমোটটার জন্য। ভয় একটাই, নিজেকে 
হারিয়ে ফেলার। জাস্ট ফাটাফাটি থাকতে 
চাই, জ্যান্ত রাখতে চাই নিজের 'আমি'্টাকে। 


পি) শ্রীপর্ণা বসু 
॥ & বাড়ি বিষুপুর, বাঁকুড়া । এই অষ্টাদশী এবার হায়ার 


টি সেকেন্ডারি দিয়েছে । 


আমি খুব স্পষ্টবস্তা। কখন যে এটা দোষ, কখনই বা গুণ সেটা 
ঠিক বুঝতে পারি না। তবে যা-ই হোক না কেন, এই 
ব্যাপারটা আমার নিজের খুব পছন্দের। সব সময় অবশ্য 
পরিস্থিতি বা পরিবেশের চাপে সোজা কথাটা 
সোজাভাবে বলতে পারি না, তখন খারাপ লাগে। তবে 
কখনওই হতাশ হয়ে পড়ি না বা কোনও চাপের মুখে 
মাথা নীচু করে নিজের এই গুণটাকে হারাতে দিই না। 


প্রেম করতে বেশ ইচ্ছে হয়, তবে 
ঈশিতা বসু 


কলকাতার দক্ষিণে গাড়িয়ায় বাড়ি । 


ভাল লাগে। এতটাই, যে 
মাঝে-মাঝে কারও জন্মদিন বা অন্য কোনও 
বাহানা বানিয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা 
ম্যানেজ করি। তারপর দুণ্চারজন বন্ধু জুটিয়ে 
সো-জা সিনেমাহল। বেরিয়ে এসে কিন্তু আর 
কিছু না হোক, একটা স্ট্রবেরি আইসক্রিম চা-ই-ই চাই। 


৮৯০ ১৯০১০৯১১১১১১১৯০৪, ১৪১১২, 


ঃ 


114৮০, ৪১৭১০ )/৭15 ই ই 14৩০0 


191205189৬০ ৬21৫০ ৪২) 9২৬ ইত) ৪৩১ ১৮20৩)০ 8, 


81০০৬৩1১৩০৩) ৪) 15. 2১1০৬ 


প্রার্থনা দত্ত প্রতীম রাত 
নেন নিনরিডি রহড়ার এই ছেলেটি পড়ে ক্লাস ট্রেল্ভে 


পথম বর্ষে । 


আমি বেশ মিশুকে, খানিকটা ছ্যাবলাও। তবে 
প্রয়োজনে সিরিয়াস। প্রেম করি, সত্যি 
প্রেমে বিশ্বাসও করি। গত বছর 
দুয়েক বন্ধুরা আমায় 'ন্ত্রীবত' (মানে 
পতিব্রতার পুং) বলে ডাকে। 
পড়াশুনো খারাপ লাগে না, তবে 


সদ্য উনিশে পড়েছি। আমি পছন্দ করি গান, বিকেলে 
মসালা হিন্দি ছবি, এফ এম, ফিল্সস্টারদের নিয়ে গসিপিং 
দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা আর স্যারদের নকল করা। সব 
মিলিয়ে আমি জরা হটকে। 


মন্ত্িতা সেনগুপ্ত সতিটা স্বীকার করতে গেলে বলতেই / 
উচ্চ ম্যাধামিক পরীশ্গগথী, নিবাস মালদা । হবে যে চাকরি পাওয়ার জন্যেই 
পড়ি। ক্রিকেটও খেলি। তবে 


নিজেকে যত ভাল দেখাই, 
তত ভাল প্লেয়ার নই। 
আমি চাই যে সবাই ভাল 
থাক, সব কিছু ভাল 
চলুক, হিংসে দূর হোক। 


চুরমুর খাওয়া আর বৃষ্টিতে ভেজা আমার ফেভারিউ। আর [১ 
মালদার মেয়ে যখন, তখন আম তো পছন্দ করতেই হয়! ৯ 
ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেও ভাল লাগে। তবে স্কুল 

একেবারে ভাল না। বাবা গো, ওটা তো দশটা চারটের 
আন্দামান! 


বেড়াতে যেতে বড্ড 


আমি শান্তশিষ্ট, তবে বেশ বখা টাইপ। প্রেম করতে 
... চন্দ্রবিন্দু প্রিয় ব্যান্ড, বেশ ইচ্ছে হয়, তবে কাউকে বলতে না পারলে আর 

তাদের জুজু প্রিয় গান, কী হবে? একজনকে ভালবাসতাম, সে অন্যের হয়ে 
_ টেনিসন ফুকো জানি না কিছুই গ্রেছে। আমি মনে করি, পৃথিবীতে এসেছি তো 
মায়ের তাড়ায় করি স্নান।। মাত্র ক'দিনের জন্য। তা সেই কটা দিন 
নো টেনশন, নোচিন্তা বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে কেন 
উনিশ কুড়ির কাটছে দিন। থাকব? মানুষকে হাসাব আর হেসে 
চিকেন-মাটন বায়না করি যাব, তা সে যত কষ্টই হোক না কেন! 


ঠ ৃ 
বলতে না 8. পারলে আর কী হবে? 
সোমদূতী দত্ত 
8) পার্ট উয়ান পরীক্ষার্থী, বিষয় মলিকিউলার বায়োলজি । 
1) সোমদূতী থাকে গড়িয়া ॥ 
আমার সবচেয়ে পছন্দের কাজ হল 
বিকেলে কলেজের মাঠে দাঁড়িয়ে 


গপাগপ মুখে ফুচকা পুরে দেওয়া। 


ই মেল ম17102817097825 
টা োরতেশ 


বাংলো নং ৫, বেলস্কট টাওয়ার, 
লোখন্ডওয়ালা কমপ্লেক্স, আন্ধেরি লিঙ্ক 


শাহরুখ খান 


৫1581128001015917017191]00ঘ), 


কী বলছেন সেলিব্রিটিরা 


ইস! আফসোস হয়, আমার টিনএজে 
“উনিশ কুড়ি'কে কেন পেলাম নাঃ 
সুনাম বজায় রেখে আরও লং ইনিংস 
খেলুক “উনিশ কুড়ি', এটাই চাই। | বেস্ট 
অফ লাক। যুগ যুগ জিও “উনিশ কুড়ি'। 


কোয়েল মল্লিক 
অভিনেত্রী 


কিছু লুকিয়ে আছে। যেমন সুন্দর নাম, 


রিউিহ2279 অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় তেমনই মলাট আর বিষয়। ম্যাগাজিনটা 
করিনা কপূর পড়ে আমার তো খুবই ভাল লেগেছে। 
২-বি/১১০ এক্সেলেলি: ফোর্ধক্রস_ লিভ দিঙগার, চন্দ্রবিন্দু বা ৬৯ 
জিৎ রোড, লোখন্ওয়ালা কমধ্রেক্স,আদ্ধেরি কথায় বলে 'যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা ফিটনেস ফ্যাশন, নিউট্রিশলের* 
ই মেল ৪40708918/47050-0 (কিস উযই৪229৬৯ তিষ্া্ন। এর মানে বাহান্ন বুড়ো ভাম বিষয়গুলো। “উনিশ কুড়ি'র ফ্যাশনের 


এবং এ/02001552199-7৩10 


রানি মুখোপাধ্যায় 


আর তির্লান্ন বুড়ি থুখুড়ি। কে হতে 
চায় বুড়োটে ? তার চেয়ে অনেক 


ইন-আউট ফলো করি। নিজের 


কোয়েল ৪০৫, শাস্তি বিল্ডিং বি উইং, ,_ পোশাকের কালেকশন বাড়াতেও এদের 
ই মেল 19075590117: এবং ফোর ফ্রোর, কল্যাণ কমগ্লে, ভাল হওয়া বখাটে। 'উনিশ কুড়ি-র সাহায্য নিই। ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ আর 
ঠিকানা ১৪/১০৬ এ, গল্ফ ক্লাব ভারসোভা, ুন্বই ৪০০ ০৬১ এক বছরে ফ্যাশন স্টেটমেন্ট এটাই। প্্রচ্ছদকাহিনিও ফাটাফাটি। আর কী! 
রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৩৩। গত এক বছর বাড়ির সবচেয়ে ছোট চালিয়ে যাও। 
কটবিবেক ওবেরয় রক শিশু সবচেয়ে বেশি হাত-পা 
র €, কর্তার কুপ্জ, গোল্ডেন বিচ, র ঠ 
৩২ সি, গোল্ডস গ্রিন আযপার্টমেন্ট, নেড়েছে, আদরও পেয়েছে। ইহ 
ফ্যাট নং ৩০৪, ওসিবারা, যমুনা নগর, ০ হি? পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণেগড়ে জাত 
আন্ধেরি পেশ্চিম) মু্ই। এই্বর্য রাই উঠেছে উনিশ কুড়ি-র হাইটেক. কৰি 
আত থাসখ থড৪০৫-০৩ লহ জঙ্ছলিনে 
পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সলমন খান: ৩, গ্যালাক্সি আপার্টমেন্ট, ০ 2 ছোট্ট প্রথমবার “উনিশ কুড়ি' হাতে পেয়ে 


বি জে রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), 


চমকে গিয়েছিলাম। এত ভাইব্যান্ট 


৮৮ গরফা মেন রোড, যাদবপুর, মুই ৪০০০৬১। চুলোয় যাক ূ্সূরি ম্যাগাজিন এর আগে বাংলায় কখনও 
ভিত অভিষেক বচ্চন লিয়ে দিক ভিনিশ কুড়ি! ছিল না। আমাদের যখন উনিশ-কুড়ি 
কণিনীকা বছর বয়স ছিল, তখন এরকম কাউকে 

প্রতীক্ষা, টেন্থ রোড, জুহু থিম, মুহ্বই টোটা রায়চৌধুরী পাশে পাইনি। সবধরনের বিষয় এখানে 

৮৮০১ ০৮ ৪০০ ০৪৯। অভিনেতা থাকে, প্রত্যেকের জন্য টিপ্স দেওয়া 

কলকাতা-৭০০ ০২৫ 85 , প্রত্যেকের 
খন মাঝেমাঝে র 
দেবলীন" দি টিনএজ মনের চাহিদা মিটিয়েছে হয়। এখন য নিজের 
১২,কাপালিতলা লেন, কলকাতা-৭০০ ই -১০৯০০ “উনিশ কুড়ি'। লেখাপড়া ছাড়াও এই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সটার কথা মনে 

০১২ (বউবাজার থানার সামনে) জুহ রোডমুন্ইই ৪০০ ০৪১। বয়সী ছেলেমেয়েদের যে অনেক পড়ে, তখন খুব আফসোস হয়, মনে হয় 

কিছু জানার ও শেখার আছে, "উনিশ আবার যদি ওই বয়সে ফিরে যেতে 
সুদীপ্তা হৃতিক রোশন কুড়ি সেটা বুঝতে শিখিয়েছে পারতাম। “উনিশ কুড়ি'র দীর্ঘজীবন 
১৪৩, এস এন রায় রোড, রর অনেকদিন আগেই বাংলায় এই কামনা করি। 
কলকাতা-৭০০ ০৩৮ মুর, তিলক রোড, সান্তা কু ্ 
পেশ্টিম),মুন্বই ৪০০ ০৫৪ ধরনের ম্যাগাজিনের দরকার ছিল। 
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- পার্টিতে চকচকে পোশাকআশাক 
+ খুবই চলে। লাল ও কালো রঙের 
কম্বিনেশন করা শাইনিং শার্টের 


স্টাইল ম্মিথ্স, শপ নং ৩০৯০, 
- মেট্রো শপিং সেন্টার, 
12) কলকাতা ৭১ 

. ফোন: (০৩৩) ২২৮৮ ২৫৩৮ 


মোর ম্যাজিক, শপ নং ডি-২০৬, 
এয়ার কন্ডিশন্ড মার্কেট, 
কলকাতা ৭১ 

ফোন: (০৩৩) ২২৮২ ৯১৬৩ 


টি ২ 


কালো রঙের পোশাক পরে পার্টিতে যাওয়ার চল বন্ু 
পুরনো। একই রং ও ডিজাইনের প্যারালাল-টপ। 
একেবারে তাজা পাইপ লাইন ও স্টোন বসানো 
 . ডিভাইন। দাম তবে আকাশছোঁওয়া। সব 
মিলিয়ে পড়ছে টাকা। 
পুষ্পার্জলি কালেকশন, 
শপ নং-৪০৮, শ্রীরাম আর্কেড, এ 
কলকাতা-১৩। 7 
ফোন: (০৩৩)২২১৭-১৩৫৮ 


পার্টির 
এটিকেট 


পার্টিতে অনেকের 
সঙ্গে কথা বলতে ও 
হাঁটাহাঁটি করতে হয় 
বলে কমফর্টেবল 
পোশাক ছাড়া অন্য 
কোনও পোশাক না 
পরলেই ভাল। 


এ 
সপ 


চাই মানাইসই 
আ্যাকসেসরি, না হলে সাজ 
মাটি। মেয়েরা নেবে ছোট 
ব্যাগ। 


খুব সাবধানে ডিস্কস ও 
খাবার তুলবে। অসাবধানে 
পোশাকে খাবার বা ড্রিঙ্কস 
পড়ে গেলে কিন্তু পুরো 
সাজটাই ঘেঁটে যাবে। 


পোশাক পরার আগে ভেবে 
নিতে ভুলো না, এ সি আছে 


& ৬0511 8 


গিয়দা 


কর্ড নিয়ে ফ্যাশন ডিজাইনদের মাথাব্যথা বেড়েছে। স্ট্রাইপড 

ডিজাইনের কর্ডপ্যান্ট বহু পুরনো। হালে এসেছে ডটেড কর্ড। 
মানে ছোট ছোট ডট দিয়ে ডিজাইনটা করা হয়েছে। উপরে স্প্রে 
করা হয়েছে। তবে ১০০০ টাকা খরচা করতে হবে। নেটের 

প্যাচ বসানো টি শার্ট। দাম ৪০০ টাকা। 

মোর ম্যাজিক, শপ নং ২০৫৫ 

মেট্রো শপিং সেন্টার, কলকাতা ৭১ 

ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৩০২৪ 


২২১৭-১৩৫৭ 


১১৮ 9 জুলাই২০০৪ 


মেকআপ: সোহরাব আলি 
(৯৮৩০১-২৫৩৮২) 


কীভাবে চিকিৎসা করা হয়:দু'ভাবে এর 
চিকিৎসা করা যায়। 

১. নীল রশ্বি ও কয়েকটা কসমেটিক 
পদার্থের সাহা এই ফাঁক রোখা যায়। 
খরচ পড়ে প্রতি ফাঁক পিছু ৩, ৯০০ থেকে 
৫,০০০ টাকার মধ্যে। 

২. এটা আন্তর্জাতিক মানের পদ্ধতি এবং 
স্থায়ী হয়। বিদেশ থেকে আনানো জিনিস 
দিয়ে চিকিৎসা হয়। তাই খরচ একটু 
বেশিই পড়ে, দাঁত পিছু ৭,০০০ থেকে 
১২.০০০ টাকা পর্যন্ত। 


কেন হয় :উপরের চোয়াল অনেকটা 
এগিয়ে থাকে বলে হাসলে বা কথা বললে 
দেখতে খারাপ লাগে । বংশগত কারণেই 
এটাহয়। 

প্রতিকার: আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা 
নিয়ে সমাধান করা যায়। তবে প্রচুর টাকা 
খরচ হবে। 

খরচ: মোটামুটিভাবে ১৫,০০০ টাকা থেকে 
৩৫,০০০ টাকার মধ্যে। অবস্থানুযায়ী এর 


বশিও খরচ হতে পারে। 


কী কী অসুবিধে হয়: দাঁতের গঠন ঠিক না 
হওয়ার জন্য ভাল করে দাঁত ব্রাশ করা যায় না। 
তের আনাচেকানাচে খাদ্যকণা জমে মুখে 
ন্ধ হয়। মাড়ি ফুলে যায় ও পুঁজ বের হয়। 
সমাধান: মাড়িতে ইনফেকশন বা মুখে দুর্গন্ধ 
হওয়ার আগে চিকিৎসা করালে সুফল পাবে। 
খরচ: এবড়োখেবড়ো দাঁতকে আধুনিক 
তের গঠনের উপর। তবে ১৫,০০০ 

থকে ৩২,০০০ টাকার মধ্যে হয়ে যাওয়ার 


কীভাবে চিকিৎসা সম্ভব: কোনও কারণে 
মনের বা পিছনের দাঁত ভেঙে গেলে পরীক্ষা 
রে দেখতে হবে, ওই দাতের গোড়ার স্নায়ু বা 


লহ জন্য 

পুরি চ 1] 
রক্তবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা। ক্ষতি্রস্ত 
হলে বিশেষ একটি যন্ত্রের সাহাযো ওই 
ইনফেকশন বের করে দিয়ে দাঁতটাকে 
বেদনাহীন করা হয়। এ ছাড়া ক্ষয়ে 
দাঁতের ব্যথাতেও এই চিকিৎসা করা হয় 
খরচ: এতে মোটামুটিভাবে খরচ পড়ে 
৫,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকার মধ 
এরপর ওই বেদনাহীন দাঁতের উপর দাঁতের 
রঙেরই এবং অবিকল দাঁতের মতো দেখতে 
বর্ম লাগানো হয়। এর জন্য খরচ পড়ে 
৩,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকার মধ্যে। 


কেন হয়: নেশার জিনিস, কোনও ওষুধের 
কুপ্রভাব ও ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের রোগ থেকে 
এই ছোপ পড়ে। এটা শুধু দেখতেই খারাপ 
লাগে না। পরে এর থেকে অনেক কঠিন 
রোগ হতে পারে। 
কীভাবে প্রতিকার সম্ভব: পিজো 

ছোপ দূর করা যায়। 

খরচ: এর জন্য খরচ পড়ে ৩,০০০ 

থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে। 

ছোপ মোছা যায়। ৭,০০০ টাকার মধ্যে 

এটা হয়ে যায়। 

এই পদ্ধতি যন্ত্রণামুক্ত ও জীবাণুমুক্ত। 


মডেলিং বা অভিনয়ের মতো অনেক 

পেশাও দাবি করে সুন্দর হাসি। 

কম্পিউটার ও আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে কৃত্রিম হাসি তৈরি করে নেওয়া 
যায়। দেখে মোটেও মনে হবে না,এই 
হাসি তৈরি করা হয়েছে। এমনভাবে দাঁত 
সেট করে দেওয়া হয় যে, হাসলে ভীষণ 
সুন্দর লাগে। এই সার্জারির নাম দেওয়া 
হয়েছে “ডিজাইনার স্মাইল'। তবে এর জন্য 
প্রচুর খরচ হয়। প্রতি দাঁত পিছু লাগে 
৩,৬০০ থেকে ১০,০০০ টাকা। 


লিখেছেন ডাঃ অনির্বাণ সেনগুপ্ত 


যোগাযোগ: সম্টলেক সেন্ট্রাল ফাউন্ডেশন আন্ড 
রিসার্চ সেন্টার, ই সি-৬১, ব্লক ই সি, 
প্লট নং- ৬১, সেক্টর-১, সল্ট লেক 

ফোন: (০৩৩)২৩৩৪-৭১০২, 
৯৮৩০২-১৬৭০১ 


মডেল: পায়েল 


এই কপি সঙ্গে আনলে চিকিৎসার খরচের 
উপর ১০% ছাড় পাবে। 


মাপা 


এক একটা গোপন কাজ আছে, যখন ঘরের 
দরজা আটকেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। খালি 
মনে হয়, ছিটকিনিটা ঠিকমতো লাগানো হয়নি, 
এই বুঝি ঘরে কেউ ঢুকে পড়ল। দরজা যত শক্ত 
করে বন্ধ করা হয়, টেনশন তত বেশি হয়। 
কলেজে ফার্্ ইয়ারে পড়ার সময় এই টেনশন 
মারাত্মক চেহারা নেয়। সেই কারণে বনানী আজ 
শুধু দরজাই আটকায়নি, একটা চেয়ার এনে 
দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছে। 
তারপরেও আড়চোখে বারবার সেদিকে 


তাকাচ্ছে। 
বনানী খাটের উপর বসে কলেজের ব্যাগ খুলল। 


(ফিলড়ফির খাতা হাতড়ে একটা ছেঁড়া খাম বের 
করল। খামের উপর নাম-ঠিকানা লেখা। চিঠির 
খাম। মনে হয় সে কোনও চিঠি বের করে 
পড়বে। চিঠি নয়, বনানী খাম থেকে বের করল 
একটা সাদা-কালো ছবি। ছবির সাইজ বড় নয়। 
এমনকী মাঝারিও নয়। তার চেয়েও ছোট। গ্রুপ 
ছবি। পরশু বলাকা তাকে ছবিটা দিয়েছে। 
রাগ-রাগ মুখে বনানী ছবিটার দিকে তাকিয়ে 
রইল। এই নিয়ে ঠিক উনিশতমবার সে ছবি 
দেখছে। সংখ্যার দিক থেকে উনিশ মোটেও বড় 
কিছু নয়। তবে মাত্র দু'দিনের মধ্যে উনিশবার 
একটা ছবি দেখা অবশ্যই একটা বড় ঘটনা। 


কলেজের কয়েকজন মিলে হঠাৎ করে যাওয়া 
হয়েছিল। বলাকার ভাই বাচ্ছু। ক্লাস সেভেনে 


তুলেছে। সিড়িতে তিনটে মেয়ে বসে 
আছে। তাদের ঠিক উপরের বাগটায বসেআছে 
রটে ছেলে। ছবি ছোট হওয়ায় 
হেলেমেয়েগুলোর মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে 
না। তবে বোঝা যাচ্ছে, তিনটে মেয়েই হাসছে। 


ছবি তোলার সময় মেয়েরা বেশিরভাগ সময়ই 
অকারণে হাসে। তারা মনে করে, হাসলে তাদের 
সবসময় সুন্দর দেখায়। এটা ঠিক নয়। অনেক 
সময়ই খারাপ লাগে। তাদের আসল সৌন্দর্য 
হাসির সৌন্দর্যের জন্য হারিয়ে যায়। এখানেও 
তিনজনের মধ্যে একজনকে খারাপ দেখাচ্ছে। 
দুঃখের বিষয় হল, সেই একজন হল বনানী। 
বনানী লক্ষ করেছে, এমনিতে হাসলে তাকে 
খারাপ দেখায় না, কিন্তু ফোটোতে হাসলে মনে 
হয় সামনের দুটো দাত উঁচু। যদিও তার দাত 
মোটেও উঁচু নয়। চারজন ছেলে কিন্তু হাসছে 
না। হাবভাব দেখলে মনে হবে তারা খুব বিরক্ত। 


ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে ছবি তোলাটা যেন খুব 
বিরক্তিকর একটা ব্যাপার। একজন তা মুখটা 
ঘুরিয়েও ফেলেছে। 
বনানী এখন খুব মন দিয়ে মুখ ঘোরানো 
ছেলেটাকে দেখছে। ছেলেটার মাথার 
কোঁকড়ানো চুল দেখা যাচ্ছে। জামার বুক 
পকেটে রাখা পেনটা দেখা যাচ্ছে। এমনকী 
পড়ছে। কিন্ত মুখটা দেখা যাচ্ছে না। বনানী 
বোকার মতো একটা কাজ করল। ছবিটা ঘুরিয়ে 
নিয়ে দেখার চেষ্টা করল। যদি কোনও লাভ হয়। 
লাভ হল না। 
বনানীর রাগ বাড়ছে। সে ছবিটার দিকে 
তাকিয়ে মনে মনে কথা বলা শুরু করল, 
ব্যাপারটা কী? আমাকে দেখলেই মুখ 
ঘোরাতে হবে? সেদিন ছবি তোলার সময় 
গোমড়ামুখটা একটু ঘোরালে কী এমন ক্ষতি 
হত? গা-পিত্তি ভুলে ওঠে! 
তবে এই মুহুর্তে বনানী সম্ভবত চাইছে তার 
গা-পিন্তি ভুলুক। জুলতেই থাকুক। নইলে 
থাকবে কেন? 
দরজায় ধাক্কা। নিশ্চয়ই মা। বনানী ছবিটা 
ফেলল। চেয়ার সরিয়ে দরজা খুলে দিতে 
সুরমাদেবী ঘরে ঢুকলেন। তার হাতে দুধের 
কাপ। তাতে চকোলেট মেশানো। এই ধেড়ে 
বয়সেও বনানীকে দুধ খেতে হয়। বিষয়টা 
নিয়ে রোজই বনানী ঝামেলা করে। 
সুরমাদেবী ঘরে ঢুকেই চারপাশে তাকালেন 
এবং ভুরু কুঁচকে ফেললেন। নিশ্চয়ই 
কোনও খটকা লেগেছে। ব্যস, শুরু হয়ে 
গেল গাদাখানেক প্রশ্ন। “দরজার সামনে 
চেয়ার কেন? কলেজ থেকে তো অনেকক্ষণ 
(ফিরেছিস, এখনও চেঞ্জ করিসনি কেন? 
শুয়েছিলি কেন? মাথা ধরেছে? নিশ্চয়ই 
মাথা ধরেছে, নইলে গাল দুটো অমন লাল 
কেন” 
এই এক মুশকিল। একটা সন্দেহ হলে মা 
হাজারটা প্রশ্ন করেন। না, চেয়ারটা রাখা 
ঠিক হয়নি। বোকামি হয়ে গেছে। ম্যানেজ 
করতে হবে। বনানী আজ আর কোনও 
ঝামেলার মধ্যে গেল না। তাড়াতাড়ি উঠে 
এসে সুরমাদেবীর হাত থেকে কাপ নিয়ে 
চুমুক দিল। ভাবটা এমন, যেন কোনও প্রশ্নই 
সে শুনতে পায়নি। মা বেরিয়ে যাওয়ার পর 
বনানী আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। ভাল 
করে তাকাল। ওমা, সত্যি তো গাল দুটো 


মালা 


ক্রাসরুহে বুদ লোট্স টুকছে আর গুনগুন করে 
গ্রান গইচে। বলাকার এই একটা অন্তুত 
কাপার। গান গাইতে গাইতে সে লেখাপড়া 
করতে পারে। ওর রেজাল্টও দারুণ।বনানী 
নিঃশব্দে পাশে এসে বসল। বলাকার কাছে সে 
একটা জিনিস জানতে এসেছে। কিন্তু জিজ্ঞেস 
করতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে। কেন 
এরকম হচ্ছে? এমন সময় বলাকা বনানীকে 
দেখতে পেল। তারপর চোখ বড় বড় করে 
বলল, “এই তো বনানী, তোকেই খুঁজছিলাম। 
একটা জরুরি কথা আছে। ভেরি জরুরি কথা। 
হয়েছে। আমি ভেবে দেখলাম ওরকম 
গোমড়ামুখো ছেলেরা সঙ্গে থাকলে যে কোনও 
বেড়ানোই জঘন্য হয়। হাদাগুলো গাইতে চায় 
না, নাচতে চায় না। ওদের নেওয়াটাই ভুল 
হয়েছিল। আমি কমপেনসেট করতে চাই। ঠিক 
করেছি, কিছুদিনের মধ্যে আমরা আবার ওখানে 
যাব। তখন নো ছেলে, ওনলি মেয়েরা যাবে। 
সেদিন মামাদের ছাদে অবিরাম নৃত্যগীতের 
ব্যবস্থা রাখা হবে।” 

কেন জানি না, বনানীর এ প্রস্তাব মোটে ভাল 
লাগল না। তবু সে উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 
“দারুণ হবে। একেবারে ফাটাফাটি।” 

বলাকা হাসিমুখে বলল, “দীড়া দাড়া। আরও 
ফাটাফাটি হবে। আমি ছোটমামাকে বলে সেই 
অনুষ্ঠানের গোটাটা ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা 
করব। আর শোন বনানী, সেদিন বাচ্চুর ফালতু 
ক্যামেরাটায় একটা ছবি উঠেছিল না? ওই যে 
সিঁড়িতে বসা ছবিটা। বাচ্চু বলেছে, আর 
একটাও ছবি ওঠেনি। শুনে খুবই খুশি হয়েছি। 
কারণ ওই একটা ছবিও আমরা রাখবনা। 
ওরকম গোমড়ামুখো বেড়ানোর কোনও মেমরি 
যেন না থাকে। তুই আজই বাড়ি গিয়ে ছবিটা 
খুঁজে বের করবি, তারপর কুচিকুচি করে ছিড়ে 
ফেলবি। কাল সেগুলো এনে আমায় দেখাবি। 
মনে থাকবে?” 

বনানী মাথা নেড়ে বলল, “থাকবে।” কিন্তু মনে 
মনে খুব হতাশ হল। তার আশা ছিল, নিশ্চয়ই 
সেদিন বাচ্চুর ক্যামেরায় আরও ছবি উঠেছিল। 
ভাল ছবি। সবার মুখ দেখা যাচ্ছে, এমন ছবি। 
তা হলে কী হবে? 

সন্ধেবেলা বনানী অর্কপ্রভকে ফোন করল। 
ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়লে কী হবে, 
কম্পিউটারে অর্ক বিরাট ওস্তাদ। ওকে 
টেলিফোন করলেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের 
মতো সবসময় কি বোর্ডের খুটখুট আওয়াজ 
শোনা যায়। আজও গেল। সেই আওয়াজের 
মধোই অর্ক বলল, “জোরে কথা বল বনানী। 
অমন ফিসফিস করছিস কেন?” 

বনানী আরও ফিসফিস করে বলল, “জোরেই 
(তো বলছি। হ্যা রে অর্ক, কম্পিউটারে 
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সব হয়?” 

অর্কপ্রভর কি বোর্ডের আওয়াজ থেমে গেল। 
তার বদলে ভেসে এল অল্প হাসি। বলল, “না 
জেনেই একটা বিরাট প্রশ্ন করে ফেললি বনানী। 
তোর মতো বোকা ধরনের মেয়ের কাছ থেকে এ 
ধরনের প্রশ্ন আশা করিনি। গুড, ভেরি গুড। 
কম্পিউটারে কী করা যায়, সেটা কোনও কথা 
নয়। কথা হল, কী করা যায় না। তুই যদি এই 
বিষয়ে জানতে চাস,তা হলে তোকে 
সফ্টওয়্যার বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পড়াতে পারি। 
আনসলভ্ড মিষ্ট্রি অফ সফটওয়্যার জাপানি 


নাকি? আমি শুধু জানতে চাই, কম্পিউটারে ছবি 
মানে ফোটোগ্রাফের কিছু অদলবদল করা 
যায় কি?” 

জিনিসের জন্য আমাকে ফোন করতে হল 
বনানী? ফোটোশপ কী জিনিস, জানিস? জানিস 
না নিশ্চয়ই। ওই ফোটোশপ দিয়ে সব কিছু হয়। 
মুখের হাসিকে ফুঁপিয়ে কানা, ফুঁপিয়ে কান্নাকে 
অষ্টহাসি, 


গতবছর ফ্রান্সে...” 

কথার মাঝখানেই বনানী ফোন কেটে দিল। তার 
যা জানার তা জানা হয়ে গেছে। 

কলেজ থেকে ফেরার পথে স্টুডিওটা দ্যাখে। 
একেবারে বাজারের পাশেই। নতুন হয়েছে। 
বাইরে বোর্ড লাগানো। তাতে লেখা, 
কম্পিউটারে ইচ্ছেমতো ছবি করুন। তখনই 
বুদ্ধিটা মাথায় আসে। কিন্ত নিশ্চিত হতে 
পারেনি। অর্কর সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে 
কাজটা হবে। এখনই যাবে স্টুডিওতে। তৈরি 
হয়ে নিল বনানী। পাজি ছেলেটাকে শিক্ষা না 
দেওয়া পর্যস্ত শাস্তি নেই। উফ, আজও একই 
রকম ব্যবহার করল!হিষ্টি ক্লাসের শেষে 
এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে কমনরুমের দিকে 
হাটতে লাগল, যেন দেখতেই পায়নি! অথচ 
আজ সে সাদা-লালে মেশানো একটা 
জমকালো সালোয়ার পরেছিল। কপালে যে 
লাল টিপটা দিয়েছিল সেটা অন্যদিনের চেয়ে 
বড়। তরুণ, প্রবাল, সঙ্ঘমিত্রারা কলেজে 
ঢুকতেই হইহই করে উঠল। 

প্রবাল বলল, “আঃ বনানী, তোকে আজ যা 
লাগছে না! চল, ফুচকা খাওয়াবি চল। জানিস 
তো,সুন্দর দেখালে ফুচকা খাওয়াতে হয়। 
নইলে নজর লেগে যাবে। নজরের চোটে তোর 
টিপ বেঁকে যাবে, অথচ তুই বুঝতেও পারবি না। 
তখন সারাদিন বাঁকা টিপ কপালে নিয়ে ঘুরতে 
হবে। চল চল, দেরি করিস না।” 

এতজন দেখল, বলল, অথচ ওই ছেলে একবার 
ঘুরেও তাকাল না! না, প্রতিশোধ না নেওয়া 
পর্যস্ত শাস্তি নেই। এই ছেলের মুখ ঘোরাতে 


হবে। ঘোরাতেই হবে। বনানী বেরিয়ে পড়ল। 


লোকটা কাচের উপর রেখে ঝুঁকে পড়ে ছবিটা 
দেখছে। চোখমুখে এমন একটা ভাব, যেন ছবি 
দেখছে না, দুর্বোধ কোনও পুঁথি পড়ছে। মিনিট 
দশেক পরে মুখ তূলল। বলল, “দিদিভাই 
আপনি যা বলছেন, তা তো হবে না।” 

বনানী অবাক হয়ে গেল। বলল, “ওমা, এই তো 
বললেন হবে!টাকা একটু বেশি লাগবে কিন্তু 
হয়ে যাবে। বলেননি?” 

লোকটা হেসে বলল, “হ্যা, কিন্তু কী বলেছিলাম 
তা বোধ হয় মনে নেই দিদিভাই। আপনি 
নিশ্চয়ই কোনও বড় চিন্তার মধ্যে আছেন। 
নইলে পাঁচ মিনিট আগের কথা গুলিয়ে 
ফেলবেন কেন? যাই হোক, আবার বলছি। 
আমি বলেছিলাম, গ্রুপ ফোটো থেকে একজনের 
ছবি বের করা যাবে। এখানেও যাবে। তবে প্রিন্ট 
বড় হবে না। কারণ ছবির কোয়ালিটি খারাপ। 
বোঝাই যাচ্ছে, ফেলে দেওয়া কোনও ক্যামেরায় 
তোলা হয়েছে। ফোকাসে গোলমাল। বেশি 
টানাহ্যাঁচড়া করলে ছবি ফেটে যাবে।” 

বনানী হতাশ ভঙ্গিতে বলল, “কিন্তু মুখ? মুখটা 
একটু বড় করা যাবে না?” 

লোকটা বলল, “দিদিভাই, আপনি যা বলছেন, 
তাকি ভেবেচিস্তে বলছেন? আপনি যে মুখটা 
বড় করতে বলছেন, সেই মুখ তো অন্যদিকে 
ফেরানো। সেটা কি আপনি দেখেননি? তা হলে 
আমায় বলতে হবে, 'এই যে ভাই, আপনি মুখটা 
এক মিনিটের জন্য এদিকে ঘোরান দেখি। চট 
করে একটা প্রিন্ট করে নিই।” মাপ করবেন, 
ফোটোগ্রাফিতে এমন কোনও টেকনিকের কথা 
আমার জানা নেই, যা দিয়ে ছবির ভিতরকার 
মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায়।” 

বনানীর এবার রাগ হচ্ছে। আচ্ছা লোক তো! সে 
বলল, “কেন, কম্পিউটারে হয় না? কম্পিউটারে 
তো সব কিছু করা যায়।” 

লোকটা এবার শব্দ করে হেসে উঠল। 
আশপাশের লোক বনানীর দিকে ফিরে তাকাল। 
আছে, যা হয় তাই করে দিন। ছবিটা কিন্তু কালই 
চাই। সেটা পারবেন তো? নাকি তাও বলবেন 
হবেনা।” 

'দিদিভাই। তবে আর্জেন্টের জন্য তো ডবল 
টাকা। মুখ সোজা যখন করতে পারলাম না... হা 
হা... ঠিক আছে, আপনি পাঁচটা টাকা কম 
দেবেন।” 

বনানী ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে করতে 
বলল,“না,কম দেব না।” 

ভয়ঙ্কর মেজাজ খারাপ নিয়ে স্টুডিও থেকে 
বেরোল বনানী। তখনই তার মনে হল, বাড়িতে 
কী বলবে, এই সন্ধেতে কেন বেরিয়েছিল সে? 


মা তো জানতেই চাইবেন। একটা কিছু কিনে 
নিয়ে গেলে কেমন হয়? সেটাই ভাল। বলা 
যাবে, জিনিস কেনার জন্যই বেরিয়েছিল। কিন্তু 
কী কিনবে? রাগে, দুঃখে তো কিছুই মাথায় 
আসছে না। আচ্ছা, ওই ফুলের দোকানটা থেকে 
এক ডজন গোলাপ কিনলে কেমন হয়? কোন 
কবিতায় যেন পড়েছিল, গোলাপ ফুলের একটা 
অ্তুত ক্ষমতা আছে। যে কোনও ধরনের খারাপ 
মেজাজ ভাল করে দিতে পারে। সত্যিই কি 
পারে? মনে হয় না। কবিতায় কখনও সত্যি কথা 
থাকে না। ঠিক আছে, একবার পরীক্ষা করে 
দেখা যাক। বনানী এক ডজনের জায়গায় 
দু'জন গোলাপ কিনে বসল। তার মেজাজ 
বেশি খারাপ, তাই বেশি ফুল। 
ফোটো-বিজ্ঞানে ছবির সঙ্গে কথা বলার কোনও 
উপায় আবিষ্কার হয়নি ঠিকই, কিন্তু বনানী 
গোলাপ হাতে বাড়ি ফেরার পথে ছবির সঙ্গে 
দিব্যি বকবক করতে করতে চলল, “তোমার মুখ 
আমি ঠিক ঘুরিয়ে ছাড়ব বাছাধন। আমি কী এমন 
প্যাচার মতো দেখতে যে, একবারও তাকানো 
যায় না? ঠিক আছে, তাকাতে হবে না। আমার 
ভারী বয়ে গেল। ভেবেছটা কী? না তাকালে 
আমার চোখ ফেটে জল আসে? কচু আসে। 
সেদিন বরানগরে আমার চোখে পোকা 
পড়েছিল। চোখে পোকা পড়লে সবারই জল 
এসে যায়। তোমারও আসত, বুঝলে হে 
মুখ-ফেরানো ছেলে? 

হাতে গোলাপ ফুল থাকলেও বনানীর মেজাজ 
একটুও ভাল হল না। উলটে আরও বেশি 
খারাপ হয়ে গেল। এত খারাপ হয়ে গেল যে, 
স একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ঠিক 
করল, এখনই একটা হেস্তনেত্ত করতে হবে। 
সরাসরি টেলিফোন করে জানতে চাইবে, কেন 
সে এরকম করে? বারবার মুখ ফিরিয়ে নেয় 
রন? কাজটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে? হোক 
বাড়াবাড়ি। সে বাড়াবাড়িই করতে চায়। 

গলির মুখটাতে এস টি ডি বুথ। বনানী দরজা 
হলে ঢুকে পড়ল। বুথের ছেলেটা বনানীকে 
চেনে। হেসে বলল, “দিদির বাড়ির ফোন বুঝি 
গেছে? 

বনানী গম্ভীর হয়ে মিথ্যে বলল, “হ্যা, ওয়ান 
ওয়ে।” তারপর টেলিফোনের উপরই ফুলগুলো 
ফেলে বনানী দ্রুত ডায়াল করল। এনগেজ্ড 
সউন্ড। আবার করল। একই অবস্থা। আচ্ছা 
হলে তো! কার সঙ্গে এত কথা? কোনও বান্ধবী 
হতো? মনে হয় না। ওরকম ছেলের সঙ্গে কে 
শা বলবে? বয়ে গেছে কারও! আচ্ছা, বুঝতে 
পারনি তো, সে ফোন করছে? সেই জন্যই 
হরত ফোন নামিয়ে রেখেছে। বলা যায় না, এই 
হুলেযা খুশি করতে পারে। 

কানের উপর রাখা ফুলগুলো এমনভাবে 
হউয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে সেটা একটা 


ফুলদানি। সেই ফোন-ফুলদানির দিকে তাকিয়ে 
বনানীর অভিমান হতে লাগল। না, আজ সে 
ফোন না করে কিছুতেই যাবে না। সেরকম হলে 
সারা রাত দাড়িয়ে থাকবে। 

পাঁচবারের চেষ্টায় ফোন বাজল। ওপারের তরুণ 
গলায় উত্তর, “হ্যালো... হ্যালো, কে বলছেন?” 
এই নম্বরে বনানী আজ প্রথম ফোন করছে না। 
আগেও বেশ কয়েকবার করেছে। এ কথা কেউ 
জানে না। একটুখানি সময় অনিন্দ্যর গলার 
আওয়াজ শুনে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। 
আজ কিন্তু অন্যরকম হল। বনানী রাগ-রাগ 
গলায় বলল, “দূর, আমাকে আপনি-আপনি 


করছিস কেন রে অনিন্দ্য £ আমি কে, বল তো?” 


অনিন্দ্য নামের তরুণটি ওপাশে যেন একটু 
থমকে গেল। বলল, “কে আপনি?” 

বনানী মজা পেয়ে বলল, “হাদা কোথাকার, গলা 
চিনতে পারছিস নাঃ” 

ওপাশের তরুণ আরও গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 
“না, চিনতে পারছি না।” 

বনানীর মেজাজ খারাপটা যেন কমেছে! 
গোলাপ ফুলের জন্য নাকি? কবিতার সব কথা 


তা হলে বানানো নয়! সে বলল, “আচ্ছা অনিন্দ্য, 


গোমড়ামুখো ছেলেগুলো কি সবাই তোর মতো 
বোকা হয়?” 

অনিন্দ্য সহজভাবে বলল, “না, সবাই হয় না। 
দু'একটা ব্যতিক্রম আছে।” 

বনানী বলল, “বেশি স্মার্ট সাজার চেষ্টা করিস 
না। হু, টেলিফোনে খুব চালাকি করছিস, না? 
কলেজে তো একবারও মুখ ফেরাতে পারিস না। 
কেন রে,আমার দিকে তাকালে কি ভস্ম হয়ে 
যাবি? অফ পিরিয়ডে একবার ক্যান্টিনে আসলে 
কী এমন ক্ষতি হত?” 

অনিন্দ্য উদাসীনভাবে বলল, “ক্ষতি হত।” 
অনিন্দযর এই চিনতে না পারার ব্যাপারটায় 
বনানী খুব মজা পাচ্ছে। বেশ হয়েছে। বোঝ 
ঠেলা। সে ঠাট্টা ছলে বলল, “ব্যাঙ্ডের মাথা 
হত।” 

অনিন্দ্য বলল, “ব্যাঙের মাথা না, আমার মাথা 


অনিন্দ্য বলল, “আচ্ছা, তাই নেব। এখন তো 
মাথা ধরেনি। পরেরবার মাথা ধরলে নেব। তবে 
কিনা, নামটাই যে বুঝতে পারছি না। কার কাছে 
ওষুধ চাইব, সেটা তো জানা দরকার।” 

বনানী বলল, “আ্যাই, সত্যি বুঝতে পারছিস না? 
নাকি গুল দিচ্ছিস? ঠাস করে চড় মারব কিন্তু!” 
অনিন্দ্য হাই তোলার আওয়াজ করল। বলল, 
“মারলে ভাল হত মনে হচ্ছে। ব্রেন 
সেলগুলোতে একটু নাড়া পড়া দরকার। মনে 
হয় আমার মেমরি সেলে কোথাও গোলমাল 


হচ্ছে। যে জায়গাটায় চেনা সাউন্ড ভমা থাকে 
দ্যাট পোর্শন ইজ নট ফাংশনি পরপারলি: সেই 
জন্যই হয়তো গলাটা বুঝতে পারছি ন” 
বনানী গাঢ় স্বরে বলল, “ঠিক আছে। হা. বুঝতে 
হবে না। আজ একটা মজার কাণ্ড হয়েছে, 
জানিস অনিন্দ্য! ইন ফ্যাক্ট, সেই জন্যই তোকে 
ফোন করছি। আজ আমাদের সেই গ্রুপ 
ফোটোটা থেকে একজনের ছবি বড় করালাম। 
কোন ফোটোটা বুঝতে পারছিস? আরে সেই 
যে, বলাকাদের বরানগরের মামাবাড়িতে তোলা 
হল না? মনে পড়েছে? হল কী জানিস, ওই গ্রপ 
ফোটোতে একজনের মুখ উলটোদিকে ঘোরানো 
ছিল। ওমা, যেই সেই মুখটা স্টুডিয়োতে নিয়ে 
গিয়ে বড় করালাম, তুই বিশ্বাস করবি না, মুখটা 
কেমন সামনের দিকে ঘুরে গেছে! বল তো, 
ছবিটা কার?” 

অনিন্দ্য খানিকটা সময় নিল। তারপর সামান্য 
হেসে বলল, “কার আবার? আমার।” 

বনানী অবাক। ভীষণ অবাক। তার বিশ্বাস হচ্ছে 
না। সেঠিক শুনছে? 

ফিসফিস করে বলল, “কী করে বুঝলি?” 
বুঝতে পারলাম। বনানী তোকে একটা কথা 
বলি.» 


“ওমা, এই তো গলা চিনতে পেরেছিস!” বনানী 
আরও মুগ্ধ হল। 

“চিনতে পারব না কেন? যখন মাঝেমধ্যে ফোন 
করে চুপ করে থাকিস, তখনও চিনতে পারি। 
তখন আরও বেশি করে চিনতে পারি।” 

কানে রিসিভার লাগিয়ে বনানী চুপ করে আছে। 
এত আনন্দ হলে ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েরা 
সাধারণত কথা বলে না। চুপ করে থাকে। চুপ 
করে থেকে শরীর আর মন দিয়ে শুধু আনন্দটুকু 
উপভোগ করতে চায়। কথা বলে সময় নষ্ট করে 
না। আর ওপাশ থেকে অনিন্দ্য নামের তরুণরা 
হ্যালো, চুপ করে গেলি কেন? প্লিজ ফোন 
ছাড়িস না। প্লিজ...” 

অনিন্দ্য এখন সে কথাই বলছে। বনানী শুনছে। 
শুনেই চলেছে। 
ফোটো-বিজ্ঞানের ইতিহাসে আগে যা কখনও 
ঘটেনি, কখনও ঘটতে পারে না, সেই আশ্চর্য 
ঘটনাটা ঘটেছে। পরের দিন কলেজ যাওয়ার 
আগে স্টুডিও থেকে ছবি নিতে গিয়ে বনানী 
দেখল, সেই মুখ ঘুরে গেছে! শুধু তাই নয়, 
তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেও! 

অবাক কাণ্ু! ভারী অবাক কাণ্ড! 


জু 
্ত 
ও ভুলাই ১০৩৪ নস 
টি 


ছকিসুরত চৌধুরী 


তুমি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারো না? 


আসবে। 


২. এক রাতে তৃমি বাড়িতে একা আছ। মাঝরাতে 
ছুয়িং রুমে খুটখাট শব্দে তোমার ঘুম ভেঙে গেল। 


ঙ 


টর্চ নিয়ে দেখতে যাবে ঘরে কেউ ঢুকেছে 
কিনা। 


ব্যাপারটা জানাবে। 


একেবারেই বেরনোর চেষ্টা করবে না। বরং 
লাগানো আছে কিনা। 


৩. জামাকাপড় কেনাকাটা করতে গিয়ে 

দোকানে রাখা একটা জিন্স তোমার খুব 

পছন্দ হল। কিন্তু ওটার দাম ঘা, তাতে আর 
কিছু কেনা যাবে না। তুমি 


|জিন্সটাই কিনবে। এমন সুন্দর জিনিস কি 
হাতছাড়া করতে আছে? 


দোকানদারকে জিজ্ঞেস করবে তোমার 
কী করা উচিত। 


€টি ভিই ব্লিবে তবে কমদামের। 


৪. পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে দেখলে 
(মোট সাতটা প্রশ্ন তোমার কমন এসেছে। যে 
তুলনামূলকভাবে কম লিখতে হবে। হাতে 
সময় কম, তাই কম লেখারটা বাছাই ভাল। 
তুমি 


সেটাই বাছবে। নম্বর যখন একই তখন 
শুধুমুধু বেশি লিখে লাভ কী! 


[কম লেখার প্রশ্নটা শুরু করেও কেটে 
দিয়ে অন্যটা লিখবে। কম লিখলে যদি 


এত 


উনিশ কুড়ি 


নম্বর কম দেয়! 


কম লেখার প্রশ্নটা লিখতে শুরু করবে, 
তারপর নিজের মতো করে বাড়িয়ে 
দেবে। 


৫. যে ছেলে/ মেয়েটিকে তোমার ভাল লাগে, 


সে নিজে থেকেই এগিয়ে এসে তোমাকে 
প্রোপোজ করেছে। তুমি 


€ এব পাওয়মাতররাজি হয়ে যাবে। 
সরাসরি হ্যা" না বললেও আকারে 
ইঙ্গিতে মনের ভাব জানাবে। 
(€টিতবর জ্য দগহবে। 
নন্বরের তালিকা 
১.ক-০, খ-১০, গঞ্ 
২.ক-১০, বু, গও 
৩.ক-১০, ২০, গন 
8.ক-১০, ২০, গু 
৫.ক-১০, ২৫, গন 


কিছু না ভেবে বিদেশে যাওয়ার সুযোগটাই বেছে নেবে। বিদেশের ভাল ডিগ্রি বাগাতে পারলে ভাল চাকরি প্রচুর 


কোথায় দাড়িয়ে আছ তুমি 


কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা 
বোধ হয় তোমার জীবনের 
সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু সব 
সময় অন্যের উপর নির্ভর করে 
থাকলে পরে এমন কিছু অবস্থা 
করা খুব কঠিন হবে। সিদ্ধান্ত নিতে 
শেখো। সেই সিদ্ধান্ত ভুল হলেও ক্ষতি 
নেই, অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ শেখে। 
তুমি যে সাহস করে নিজের মত আঁকড়ে 
থাকতে পেরেছ, সেটাই অনেক বড় 
ব্যাপার। 


সব বিষয়েই তোমার একটা 
২ ব্যালান্ড আ্যাটিটিউড আছে এবং 
4 এটাই তোমার সবচেয়ে বড় গুণ। 
৬ হঠাৎ কোনও জটপাকানো 
৮৮ পরিস্থিতি তৈরি হলে তুমি চটপট 

সিদ্ধান্ত নিতে পারো। তাতে যে 
সকলে সবসময় খুশি হয় তা নয়। কিন্তু 
তাতে কিছু যায়-আসে না। নিজের 
সিদ্ধান্তের উপর তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
আছে। জীবনে এগিয়ে চলতে এই 
কনফিডেন্সটা খুব জরুরি। কিপ ইট আপ! 


সিদ্ধান্ত নেওয়া এক জিনিস, আর 
র গৌঁয়ারতুমি করে নিজের জেদ 
নী আঁকড়ে বসে থাকা আর এক 
টক জিনিস। খুব সাধারণ ঘটনার 
৮ বেলায় নিজের মত ফলিয়ে অন্যের 


এখন আপনার হা ফোন থেকে যত বেশি 123-তে কল 
করবেন, আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, 20০4-এ রাহুল দ্রাবিড়ের 
খেলা দেখতে ইংল্যান্ডের বিনামূল্যে ট্রিপ জেতার সম্ভাবনা 
আপনার ততই বেশি হবে। 


শুধু ডায়াল করুন 123, বলুন “হরোস্কোপ্স*, 


“রিংটোন্স', “জোক্স”, “মিউজিককার্ড*, “ক্রিকেট”, 
“লোগোস", 'স্টকৃস*, “নিউজ”, কিংবা “ডায়াল-এ-সং। 

» সর্বোচ্চ ব্যবহারকারী 50 জন গ্রাহক পাবেন 2 রাত/ 
ও দিনের সব খরচ মেটানো ইংল্যান্ড ট্রিপ আর রাহুলের 
খেলা দেখার সুযোগ 


» তারপরের 123 জন গ্রাহক 

ভারতে রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করতে পারবেন 

» তারপরের 12300 জন গ্রাহক 

পাবেন হাচ্-এর আকর্ষণীয় উপহার 

আপনি সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীদের মধ্যে আছেন কিনা, তা 

জানতে ফোন করুন 123 

বিশদ বিবরণের জন্যে ওয়েবসাইটে আসুন 81100. 
ইতিমধ্যেই 123 ডায়াল করতে শুরু করেছেন তো? 


৫ 
| 


133 ডায়াল করে 
ইংল্যান্ডে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স 
ট্রফির ট্রিপ জিতে নিন। 


) 001 


দাও 0571 


গরমের ছুটিতে ক্যাম্পাস 


লূত বাহিক পরীক্ষার চাপ। সত্যি কথা 


এই 


যাদের 
বাতিক্রম তো কিছু থাকেই, তাই শীতগ্রীক্ম 
বৃষ্টি-বাদলা কোনও কিছুতেই ক্যাম্পাসগুলো 
একেবারে ফাকা থাকে না। কেউ হয়তো ছুটির 
পড়ল ব্যাগ-বই গুছিয়ে। বাড়িতে শোনানোর 
জন্য অজুহাতের তো অভাব নেই। কলেজ 
খুললেই পরীক্ষা, তাই বন্ধুদের সঙ্গে 
আলোচনা করতে যাচ্ছি, এরকম গোছের কিছু 
কথা বানিয়ে বলতে কতক্ষণ? তারপর ধরো, 
আড্ডা মারার ঢালাও সুযোগ। সারাদিন ধরে 
পরীক্ষা চলে না, আর কলেজের পরীক্ষায় এত 
টেনশনও থাকে না। তাই পরীক্ষাটুকু বাদ 
দিয়ে বাকি সময়টা নিশ্িস্তে বন্ধুদের সঙ্গে 
কাটিয়ে সন্ধেবেলায় ভালমানুষের মতো মুখ 
করে বাড়ি ঢুকলেই হল! একটা ঝামেলা 
জানানো যাবে না। তবে যারা 
ক্যাম্পাস-লাইফটাকে এনজয় করতে জানে, 
তাদের কাছে এসব নেহাতই বাঁয়ে হাত কা 
খেল। আসল কথাটা হল, যতদিন কলেজে 
আছি, বন্ধুদের সঙ্গে গুছিয়ে মস্তি করতে হবে। 
সেখানে এইসব ছোটখাটো ব্যাপারকে পাত্তা 
'দিলে একদম চলে না। কিছু গোমড়াথেরিয়াম 


ফাকিবাজ, অন্ততপক্ষে পড়াশোনাটাও 
ঠিকঠাক করে না। কিন্তু তোমরা যারা ঠিক 
এরকমই মজা করতে ভালবাসো, তারা 
নিন্দুকদের কথায় কিন্তু একেবারেই কান দিও 
না। আসলে তোমাদের জন্যই ক্যাম্পাসগুলো 
এত ঝলমল করে, হাসি-ঠাট্া-গানে ভরে 


সহ নয, সবাই সেটা পারেওা। তাই 
থে, সেটাকে কখনও হারিয়ে ফেলো না। 


পায়েল সেনশুত্ত 


জুলাই মাস থেকেই শুরু হচ্ছে তাদের নতুন 


আযকাডেমিক সেশন। 


জম। এই স্কুলটি তৈরি হয়েছে কলকাতার 
টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের কাছে। এরা অফার করছে চার 
বছরের আমেরিকান ডিগ্রি ক্রেডিট ট্রান্সফার প্রোগ্রাম। 
এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকার ট্রয় স্টেট অফ 
ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নেওয়ার সুযোগ পাবে। এই 
বি-স্কুলটি একটি চার বছরের আন্তার-গ্র্যাজুয়েট 
কোর্সও অফার করছে। এ ছাড়া ট্রয় স্টেট অফ 
ইউনিভার্সিটি থেকে এম বি এ করতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা 
/ ) এখানে ছ' মাসের ব্রিজকোর্স করারও অফার পাবে। 


স্টাডিজ-এর পর এবার চালু হল একটি নতুন কোর্স “ইনস্টিটিউট অফ 
মাস কমিউনিকেশন'। এক বছরের এই ডিপ্লোমা কোর্সে শেখানো হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট 
কমিউনিকেশন, পাবলিক রিলেশনস, সমাজতত্ব, মাস কমিউনিকেশন, অডিও-ভিশুয়াল কমিউনিকেশন, 
জার্নালিজম, আ্যাডভার্টহিজিং, মার্কেটিং ইত্যাদি। থিওরি ক্লাসের পাশাপাশি পুরো পাঠ্যক্রমের ষাট শতাংশ জুড়ে রয়েছে 
প্যাকটিক্যাল ক্লাসের সুযোগ। প্র্যাকটিক্যালের ক্ষেত্রে মূলত জার্নালিজম এবং আ্যাডভার্টইিজিংয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। এই কোর্সের গভর্নিং বডির সেক্রেটারি শ্যামল সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলাই 
তাদের লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার উৎপল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই কোর্সগুলির উপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনার্স চালু 


(ফোটো: প্রদীপ আদক 
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রেট। আর এই সবকিছু হঠাৎ করে বেড়ে 
যাওয়ার ব্যাপারটার সঙ্গে আসে অন্য 
সিম্পটমগুলো। মানে ওই হাত সুড়সুড়, পেট 
গুড়গুড়ের ঝামেলাগুলো! 


ধাপে ধাপে এগোনো চাই 
সে তো বুঝলাম, কিন্তু এর থেকে ছাড়া পাই কী 
করে? যতদিন না পাবলিক স্পিকিং ব্যাপারটা 
জলবৎ তরলং হয়ে যাচ্ছে, ততদিন ভাই 
এগুলো হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। 
তবে এই বিচ্ছিরি ব্যাপারগুলোকে ঘাবড়াবার 
লক্ষণ না ভেবে বরং আ্যালার্টনেস সাইন বলে 
ভেবে নেওয়া যাক। এটাই হল আ্যাংজাইটি 
কাটানোর প্রথম ধাপ! 

ভেবে নাও “যে পরিস্থিতিতেই পড়ি না কেন, 
আমি পালাব না”। প্রথমে টেনশন কাটাতে 

অল্প করে কথা বলা শুরু করো। তারপর 

আস্তে আস্তে খই ফোটাতে আরম্ভ করো। 

দেখবে ব্যাপারটা আর অত গোলমেলে 

লাগছে না। মক ইন্টারভিউ সেশনগুলো এ 


পারফরম্যান্স নিয়ে আযাংজাইটি নয় 
উপরের তিনটে ঘটনা খুবই কমন। এদের নাম 


সুদীপ্ত, তমোজিৎ বা দিয়া না হয়ে অন্য যা কিছু 


হতে পারে। তবে সমস্যাটা একই থাকবে। এই 


যে সবকিছু জেনেও সবার সামনে মুখ খুলতে না 


পারার সমস্যা __ একেই বলে “পারফরম্যান্স 


মুহূর্তটার জন্য তৈরি করে দেয়। কী, 

ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল? একটু সহজ করে 
দেখা যাক। যখন কেউ জানে যে, কোনও 
জায়গায় তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে, 
মুখোমুখি হতে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই 

লিন ক্ষরণ হতে শুরু করে ও তার সঙ্গে 
লা দিয়ে বাড়ে হার্টরেট এবং রেসপিরেটরি 


আরও কয়েকটা জরুরি টিপ্স রইল: 


যে বিষয়ে কথা বলবে, তা যেন অজানা না 
হয়। প্রয়োজনে হোমওয়ার্ক করে তবে এগোও। 
কারা তোমার শ্রোতা, সেটা দেখাও দরকার। 
নিজেকে দর্শকের আসনে বসিয়ে নিজের 
যোগ্যতা বিচার করো। 


€ঁ আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজের সঙ্গে কথা 
বলো। 


ঁ বিশ্বাসযোগ্য দু'-তিনজনের সামনে দাড়িয়ে 
কথা বলা অভ্যেস করো। তবে পোশাক, 
হাত-পা নাড়া, মুখের ভাব __ এসবের দিকে 
বেশি নজর দেওয়ার দরকার নেই। 


ঁ কাউকে নকল না করে যে ভঙ্গিতে 
সাধারণভাবে কথা বলো, তাই বজায় রাখো। 
কথাবার্তার সময় ডিপ ব্রিদিং টেনশন হালকা 
করতে সাহায্য করবে। 


শুধু রাসরুমে, গ্রুপ ডিসকাশনে বা ইউনিয়ন 
রুমেই নয়, পারফরম্যান্স আ্যাংজাইটি আসতে 

পারে আরও অনেক ক্ষেত্রে। তবে সেটাকে 
মাথায় চড়তে দেওয়া মোটেও কাজের কথা 


একটি রহস্য আর সত্যের দূরত্ব মাপার যন্ত্র 
আবিষ্কার নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় 
আমলাশোলের মানুষেরা এখন শুধুই 
মাইক্রোওয়ার্লের। 

জীবন্ত মানুষের চারপাশে কিছু মৃত মানুষের 
বেঁচে থাকার ইতিহাস। 

আলো আর অন্ধকারকে মিশিয়ে কিছু লোক 
অদৃশ্য হয় রাতের শহরে 

সারাটা রাত জুড়ে এখন শুধুই 
শিশিরের ঝরে পড়া, 

কিছু শব্দ আর ঘাসের শীতলতা। 

বাইরের শ্যাওলাধরা ভাঙা পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে 
চাঁদ দেখছে কেউ 

রাতের শহরে বুদবুদের মতো কিছু শূন্যতা 

মৃত মানুষের চারপাশে এখন আরও কিছু মৃত 
মানুষেরই বেঁচে থাকার ইতিহাস। 

এখন শুধু পুরাতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 


ঙ্ 
রে 
5 


উনিশ কুড়ি' এতদিনে স্বীকার করল, তারা এক 
বছর ধরে বন্ধুত্বের মুখোশ পরে পাঠকদের 
বিপথে নিয়ে যাচ্ছিল। নিজেদের সংস্কৃতি, 
উড়িয়ে, তথাকথিত হাল ফ্যাশনের নামে 
কুৎসিত জামাকাপড় দেখিয়ে, আধুনিকতার 
নামে লাগাম ছাড়া জীবনের কথা বলে কাঁচা 
মাথাগুলো চিবিয়ে খেয়ে শেষে কী নিষ্পাপ 
স্বীকারোক্তি, আহা! উনিশ কুড়িতে যে 
“বাংরেজি' লেখা ছাপা হয় তা মেনে চললে বা 


পাওয়া যায় না। মিথ্যে স্বপ্নের ফানুসে ভেসে না 


৪ জুলাই ২০০৪ 


কাছাকাছি। পাঠকদের উচ্ছনে না পাঠিয়ে 
নিজেদের শুধরে নেওয়ার অঙ্গীকার নিক, এটাই 
আমরা সবাই চাই। 

লুকিয়ে পড়ার বই 
অমিতাভ সরকার 

তৃতীয় বর্ষ, ইলেক্ট্রনিক্স অনার্স 
আচার্য পুল্লচন্্র কলেজ 

নিউ ব্যারাকপুর 

বাস্তবকে অস্বীকার করে তো 
লাভ নেই, উনিশ কুড়ি পাঠকদের উচ্ছন্নেই 
পাঠিয়েছে। মিনিস্কার্ট পরা ছবি ছেপে আর 
যৌনতার কথা দিয়ে পাতা ভরিয়ে 
প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা মুশকিল। 
কেন জানি না, উনিশ কুড়ির মনে হয়েছে, তার 
পাঠকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রেম। আরে 
বাবা, প্রেম কি হাতে 


প্রতিটি জিনিসেরই যেমন ভাল ও খারাপ, দুটো 
দিকই আছে, তেমনই “উনিশ কুড়ি'রও কিছু 
খারাপ দিক আছে। এই বয়সী ছেলেমেয়েদের 
জীবনে প্রেম ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে। 
কিন্তু উনিশ কুড়ির গল্পগুলো নেহাতই 
প্রেমভিত্তিক। আবার “ফ্যাশন” বিভাগে যে 
জামা-জুতোর ছবি ছাপা হয়, তা বেশিরভাগ 
ছেলেমেয়ের সাধ্যের বাইরে। এসব জামাকাপড় 
পরে বাইরে বেরনোও যায় না। উনিশ কুড়ি যদি 
তার বিদেশি মুখোশ খুলে একটু ভারতীয় হত, 


কুড়ি” তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ম্যাগাজিনে 
যেসব সাজেশন দেওয়া হয়, তা থিওরিটিক্যালি 
অনেক সহজ কিন্তু বাস্তবে বেশ কঠিন। বহু 
ছেলেমেয়ে এই সব সাজেশন মেনে চলতে গিয়ে 
না জেনে নিজেদেরই ক্ষতি করছে। উনিশ কুড়ি 
যতই বলুক তারা গ্রাম আর শহরের মধ্যে 
কোনও তফাত করে না, তার নানা বিভাগে গ্রাম 
আর শহরের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন তুলনা থেকেই 
যায়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা মনে করে তারা 
শহরের ছেলেমেয়েদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে, 
যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক নয়। 


রুচিশীল মানসিকতার 
বিরোধী 

প্রসেনজিৎ রায় 
দ্বিতীয় বর্ষ, ভূগোল 

কাটোয়া কলেজ, বধর্মান 
উনিশ কুড়ি'র সাফল্যের অন্যতম কারণ হল, 
এই পত্রিকায় টিনএজারদের নানা সমস্যা ও তার 
সমাধান দেওয়া হয়। কিন্তু এই পত্রিকা গত বেশ 
কয়েকটি সংখ্যায় গ্রামের তথা সাধারণ 


ছেলেমেয়েদের কথা মাথায় রাখেনি। 
অনেকগুলো ইসুতে যে সব ছবি ছাপা হয়েছে, 
তা সুস্থ ও রুচিশীল মানসিকতার বিরুদ্ধে যায়। 
অনেক ছেলেমেয়ে এই ম্যাগাজিনটি লুকিয়ে 
পড়তে বাধ্য হয়। সরাসরি উচ্ছন্ে না 


স্বেচ্ছায় পা বাড়ায়, তাকেও কেউ আটকাতে 
পারবে না। গত এক বছর ধরে “উনিশ কুড়ি” 


পাঠকদের একটি সুস্থ, উজ্জ্বল আলোর পথ দ্বিতীয় বর্ষ বি. বি. এ 
দেখিয়েছে। এই প্রথম উনিশ কুড়ি পাঠকদের অভেদানন্দ কলেজ 
হাতে এমন কিছু বিভাগ তুলে দিয়েছে, যা সাহিথিযা, বীরভূম 


আগে কখনও হয়নি। গল্প, কবিতা, ফ্যাশন, টিনএজারদের অবসর সময়ের এক প্রিয় সঙ্গী 
সিনেমার সাতকাহন, ক্যাম্পাস, কেরিয়ার, উনিশ কুড়ি। কী নেই এই পত্রিকায়? গল্প 
বিতর্কের মতো বিভাগগুলো পড়ে উচ্ছন্ন থেকে জোক্স, কেরিয়ার থেকে মিউজিক, 
যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এগুলোকেই যদি প্রেম থেকে ফ্যাশন, টিনএজারদের পছন্দসই 
কেউ বাঁকাভাবে দেখে, তা হলে কিছুকরার প্রতিটি বিষয় এর প্রতিটি পাতায় ছড়ানো। এত 


নেই। কিছু একসঙ্গে পেয়েও যাঁরা মনে করেন, উনিশ 
নেওয়ার ক্ষমতা কম। নিজের গ্রহণ করার 
অক্ষমতাকে লুকিয়ে রেখে বাইরে দোষ খুঁজে 
বেড়ানোটা সবসময়ই অযৌক্তিক। 
সকলেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণেই। এতে গ্াঠকরা৷ 
উনি ডা কোনওভাবে উচ্ছন্নে গিয়েছে বলে তমনে 
ৰা হয়না। 
৮ শুভন্কর ঘোষ 
দিশেহারা ছেলেমেয়েদের জানিয়েছে ) দ্বিতীয় বর্ষ, বি. এ 
কেরিয়ার সম্পর্কে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য। ভুল ৫১১. ঝফি বা্িমচন্্র কলেজ পক্ষে; লাল্ট সান্যাল, বসিরহাট কলেজ, 
ডায়েট ফলো করে শরীর খারাপ করার বদলে নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা উত্তর ২৪ পরগনা; সন্দীপ মণ্ডল, মহ্শেতলা 


সঠিক ডায়েটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়েছে।  উচ্ছনে যাওয়ার জন্য কাউকে দরকার হয় না, কলেজ, চন্দননগ: পর্প্রতিম নরিরারী, 
বয়ঃসন্ধির পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজে নিজেই যাওয়া যায়ঃতাই।রেউ উচ্ছনে 
নিতে শিখিয়েছে, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গেলে উনিশ কুড়ি'র ঘাড়ে কোনও দোষ 


চলার জন্য সাজপোশাকের অজানা তথ্য বর্তায় না। বরং এরকম একটি পত্রিকা 
জানিয়েছে। এর মধ্যে কোনটা পড়লে কেউ আমাদের জীবনে অনেক নতুন জানলাবুলে 
5 দেয়। আজকের প্রতিযোগিতামূলক সমাজে হিতেীরন্দোপাধ্যায়, ইঘাদুর 
এ 7711757 নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চাবিকাঠি আমাদের 


গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৯১পরগনা; 


৪ অগস্ট সংখ্যার বিতর্কের বিষয় +* হাতে তুলে দিতে পেরেছে একমাত্র উনিশ 


১৬ থেকে ২২ বছর বয়সিদের জন্য। মেম্বারশিপ বছরে মাত্র 

১৫০ টাকা। ফোন কর আজই ২২৬০০৬১৫/২২৬০০৬৩৯ ৯ 8 

অথবা নীচের ঠিকানায় ফর্ম ভর্তি করে পাঠিয়ে দাও। 78919-দের ট্রেন্ডি ম্যাগাজিন 
উনিশ কুড়ি ক্লাব, ৬ প্রফুল্ল সরকার সিট, কলকাতা ৭০০০০১ 


খোঁজ করুন এই নম্বরে 
২২৬০০৬১৫/২২৬০০৬৩৯ 

উনিশ কুড়ি ক্লাব, ৬ প্রফুল্প সরকার স্ট্রিট 

কলকাতা ৭০০০০১ 


সপ্ত সিডি-তে কেরিয়ার স্্ 


জানতে চাও সারা ভারতের প্রায় ১০০০০ কলেজের কোর্সের হদিশ? 
ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা? পছন্দমতো কেরিয়ার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খোঁজ 
চাও? ৪৯০০০ এরও বেশি কেরিয়ার অপশন? এমন কি ইন্টারভিউ 
টিপস্ঃ “আ্যান্থিশন কেরিয়ার কেয়ার এবং “উনিশ কুড়ি” তোমাদের 
জন্য নিয়ে এসেছে এনলাইটেন্‌ সিডি' নামের তেমনি এক সিডি-রম। 
এনলাইটেন্‌ সিডি" র দাম ২৯৯ টাকা। অর্ডার জানাবার ঠিকানা_ 


8/755 387802. 


উনিশ কুড়ি ক্লাব, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্টিটি, কলকাতা ৭০০০০১ 
“ টেলিফোন ২২৬ ০০৬১৫, ২২৬০০৬৩৯ 


নিঃউঠট্রিঃশঃন 


) হি ও সা ভি 
তবে ৬ম 


সুস্থ ত্বক পাওয়ার পিছনে প্রোটিন, ফ্যাট ও 
মিনারেল্স-এর ভূমিকা কতটা, তা আমরা গত 
সংখ্যায় আলোচনা করেছি। 
এবার পালা ভিটামিন ও 


বিশেষ করে রাইবোস্্যাভিন (ভিটামিন বি-২), 
নায়াসিন (ভিটামিন বি-৩)ও পাইরিডক্সিন 
(ভিটামিন বি-৬)-এর অভাব হলে ত্বক খসখসে, 
বিবর্ণ হয়ে যায়। ত্বকে প্রদাহ হতে পারে। ঠোঁট, 
জিভ আর মাড়িতে যে ঘা হয়, তার মূলেও কিন্তু 
ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাব। এই সব সমস্যা 
রুটিআলু, কচু, টাটকা সবুজ শাকসবজি ও 


ফিটনেস. 


ত হজ 


চি চে ৪0৮ 


যতটা সম্ভব মাছ,মাংস, 
ডিম বা দুধ খেতে পারলেই 
যথেষ্ট। 
ভিটামিন এ: সাধারণত ভিটামিন 
এ আমাদের লিভারে জমা থাকে। 
ফলে অভাবজনিত সমস্যা খুব একটা হয় 
না। তবুও কিছু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে 
ভিটামিন এ-র অভাবে কেরাটোডার্মা নামের 
একটা বিদঘুটে রোগ হয়। নামটা বেশ খটমট 
হলেও মোদ্দা ব্যাপারটা হল, এই রোগে হাত ও 
পায়ের তালু খুব পুরু, খসখসে হয়ে যায়। 
গায়ের রং কালো হয়ে যায়, ব্রণ, ফুসকুড়ি দেখা 
দিতে পারে। এসব এড়াতে দিনে অন্তত ৩০০০ 
মাইক্রোগ্রাম বিটা ক্যারোটিন শরীরে যাওয়া 
চাই। চামচে মেপে তো আর খেতে পারবে না, 
তাই প্রচুর পরিমাণে পাকা আম, পাকা পেঁপে, 
বিন, ক্যাপসিকাম খাও। এর সঙ্গে একটু দুধ, 
ডিমের কুসুম, মাখন খেতে পারলে আরও 
ভাল। 
ভিটামিন সি:ত্বক সুন্দর 


রাখতে ভিটামিন সি-র জুড়ি নেই। ত্বক নিষ্প্রভ, 
কালচে হয়ে যাওয়া, চামড়া উঠে যাওয়া, ব্রণ বা 
ফুসকুড়ির উপদ্রব, সবের পিছনেই ভিটামিন 
সি-র অভাব। টাটকা সবুজ শাকসবজি তো 
খেতেই হবে, তার সঙ্গে দিনে অন্তত ১০০ গ্রাম 
লেবু, পেয়ারা বা আনারস খাওয়া খুব দরকার। 
আর রোজ একটা করে কাঁচা আমলকী খেতে 
পারলে তো কথাই নেই। বয়স যতই বাড়ুক, ত্বক 
থাকবে মোম-মসৃণ। 

ভিটামিন ই: রোদে পোড়া ত্বকের পরিচর্যায় 
ভিটামিন ই দেওয়া ক্রিমের ব্যবহার তো 
সকলেরই জানা। কিন্তু মুখে মাখার চেয়ে খেতে 
পারলে দ্বিগুণ উপকার পাবে। বাজার থেকে 
ক্যাপসুল কিনে খাওয়ার কোনও দরকার নেই। 


পুশ আপের মতো করে শুয়ে হাত দুটোকে তিন 
কোনা করে রাখো। রিপিটিশন: যতবার খুশি। 


চেস্টের পালা শেষ, এবার হাতের পালা শুরু। 
মানে, আরও সোজা কথায় বলতে গেলে 
বাইসেপ-্রাইসেপের পালা। সাধারণত 
মাস্লম্যান বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেটা হল 
করবে। তবে একটা সত্যি কথা বলি! ওই রকম 
শরীরতৈরি করতে গেলে যে পরিমাণ ধৈর্য 
প্রয়োজন, সেটা অনেকেরই থাকে না। আর 
এক্সারসাইজের সঙ্গে প্রপার ডায়েট চার্ট ফলো 
করাটাও খুবই দরকার। সেটাও আবার 
অনেকেই পারে না। তাই সাধারণভাবে 
মোটামুটি গাট্টাগোর্টা দেখাতে গেলে মোনে,যা 
দেখলে মেয়েরা একটু বেশি পান্তা দেবে!) 
তোমার দরকার তিনটে জিনিস __ এক, ছাতি 
মোটামুটি চওড়া হতে হবে, দুই, পেটে একদম 
মেদ থাকা চলবে না এবং তিন, হাত ও পায়ের 
গড়ন ঠিকঠাক হওয়া চাই। 

এর মধ্যে প্রথম দু'টো নিয়ে আমরা আগেই 
আলোচনা করেছি। এবার হাতের বাইসেপ এবং 
ট্রাইসেপ কীভাবে বাড়াবে, তা নিয়ে আলোচনা 


খেলেই দারুণ উপকার পাবে। 
প্রভাব খুব বেশি, মানসিক অবস্থার ছাপও সবার 


্রেন,দুশ্টিন্তা, বেশি ফাস্টফুড খাওয়ার অভ্যেস, 


এমনকী লাইফস্টাইলের জন্যেও ত্বকের নীচে 
ফ্রি র্যাডিক্যাল্স-এর উৎপাদন ও সক্রিয়তা 
অনেক বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে ত্বক 
কুঁচকে যায়, অকালে বলিরেখা পড়তে পারে ও 
সময়ের অনেক আগেই ত্বক বুড়িয়ে যায়। এই 
অক্সিডেন্ট, অর্থাৎ ভিটামিন এ, ই, সি, সালফার, 
সেলেনিয়াম, কপার ও জিস্কে ভরপুর খাবার। 
দিনে অন্তত দু” প্লেট রংবাহারি স্যালাড ও ১০০ 
গ্রাম তাজা, রসালো ফল খেলে কখনও ফ্রি 
র্যাডিক্যাল্স-এর হামলা হবে না। 
যোগাযোগ: ৯৮৩০২ ১৪৯৭১ 


ই-মেল: 001917150115891007911.001 


করব। 
(১)স্ট্যাভিং বারবেল কার্ল: 
এটা 


বাইসেপ্ মেজ 
বাড়ানোর প্রাথমিক ০ ষ্্ 
ব্যায়াম। প্রথমে 


সাচুজ সা॥জেশ:ন 


আমার বয়স ১৭, ত্বক মিশ্র। মুখে প্রচুর ব্রণ, হোয়াইট এবং 
ব্যাক হেড্‌স আছে। আমার দিদির বয়স ১৯। ওর ত্বক 
আগে ভাল ছিল, কিন্তু এখন নাক ভরে গেছে হোয়াইট 
হেড্সে। গাল থেকে চামড়া উঠে লাল হয়ে যাচ্ছে। গরমে 


ব্রণর কারণ অতিরিক্ত তেলতেলে ত্বক। পরের চিঠিতে তেলতেলে ত্বকের পরিচর্যা রইল, এটা 
তোমারও কাজে লাগবে। ব্ল্যাক হেড্সের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক স্তাব ব্যবহার 
করো। বাদামি চিনি (ব্রাউন সুগার) এবং শসার রস খুব ভাল স্কাব। তোমার দিদির গালের চামড়া 
উঠছে মানে ত্বক খুব শুকনো হয়ে গেছে। মধু আর শসার রস মিশিয়ে খুব হালকা হাতে ম্যাসাজ 
করা দরকার। প্রচুর জল, সবজি ও ফল খাও। মেকআপ করার আগে মুখ, গলা পরিষ্কার করতে 
হবে, টোনারও ব্যবহার করা দরকার। মুখে লাগানোর আগে টোনার ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করে 
নাও। তেলহীন মেকআপ বেছে নাও। আজকাল অধিকাংশ বড় দোকানেই ট্রান্গলুসেন্ট পাউডার 
কিনতে পাওয়া যায়। চামড়ার রং যা-ই হোক না কেন, এই পাউডার সুন্দরভাবে বসে যায় মুখে। 
পাউডার ব্রাশ ব্যবহার করো। ওয়াটারপ্রুফ মেকআপ তোলার জন্য দরকার ডিপ ক্রেনজার। 
প্রথমে হাতে খানিকটা ক্লেনজার এবং জল নিয়ে মুখে লাগাও। তারপর জলে ভেজা তুলো দিয়ে 
মেকআপটা তুলে ফ্যালো। খুব হালকা হাতে চোখের চারপাশের মেকআপ তোলো। 


আমার বয়স ১৮ বছর, মুখে অসংখ্য লোম আছে। বিশেষ করে ঠোঁটের নীচে, কপালে, 

জুলফি থেকে আরম্ত করে প্রায় সর্বত্র। ভুরু আর তার আশপাশে খ্রেডিং করলেও কপালে 
করতে পারি না, গোটা বেরোয়। থ্রেডিং, ওয়্যাক্সিং ছাড়া অন্য কোনও উপায় কি 
নেই? মুখে ব্যবহার করতে পারি এমন কোনও ভাল লোম তোলার ক্রিমের সন্ধান 
দিতে পারো? আমি মাঝারি ফরসা। তবে গরমকালে আমার মুখটা বেশি কালো 
আর তেলতেলে দেখায়। সাজতেই ইচ্ছে করে না। 


মুখের লোম তোলার জন্য ওয়্যাক্সিং আর থ্রেডিংই সবচেয়ে নিরাপদ। অবশ্য এরপর 
অতি অবশ্যই স্কিন টনিক ব্যবহার করতে হবে। কারণ এটা ত্বকের লোমকুপ বন্ধ 
করতে সাহায্য করে। যদি সালোঁতে গিয়ে করো, তা হলে নিজের টোনার এবং 
তোয়ালে নিয়ে যাবে। হেয়ার রিমুভারে যে রাসায়নিকগুলো থাকে, সেটা ত্বকের 
পাক্ষে খুব ক্ষতিকর। তেলতেলে চামড়ায় টক দই দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে পারো। 


আস্তে আস্তে বারবেল দু'টো ভাল করে ধরে মাটি থেকে 
তোলো। তারপর হাত শরীরের দু'পাশে রেখে একদম 
(সোজা হয়ে দড়াও। এবার প্রথমে ডানহাতের কনুইটা ভাজ 
করে উপরে তোলো, দু'তিন সেকেন্ড রাখো, তারপর আস্তে 
আস্তে নামাও। হুড়োহুড়ি করার দরকার নেই, চোট লেগে 
যেতে পারে। ডান হাতের পর বাঁহাতের ক্ষেত্রেও একই 
ব্যাপার রিপিট করো। রিপিটিশন: প্রতি সেটে ১০ বার করে 
তিন সেট। 


যোগাযোগ:বিবিজ ফিটনেস স্টুডিও 


ফোন: (০৩৩) ২৪৭৫ ৮৫৭৮ 


মডেল: চিত্রক 
ফোটো: আশিস সাহা 


এটা খুব ভাল ক্রেনজার তো বটেই, স্বাভাবিক ব্লিচের কাজও হয়। তৈলাক্ত ত্বকের 
একটা মাস্ক বলছি, লাগালে ভাল ফল পাবে। ছোলার ডাল ও 
মসুর ডাল ৩:১ অনুপাতে মিশিয়ে গুঁড়ো করে নাও। এই 
মিশ্রণের দু' চামচ, এক চামচ টক দই, আধ চামচ চন্দন 
পাউডার, এক চামচ ডিমের সাদা অংশ আর গোলাপ জল 
মিশিয়ে মুখে লাগাও। বাদ দেবে চোখের নীচের অংশ। ২০ 
মিনিট রেখে ধুয়ে ফ্যালো। এতে মুখ অনেক তাজা এবং এর 
উজ্জ্বল লাগবে, নিজেকে সাজাতেও ইচ্ছে করবে। 


পণ্য সৌজন্য:গীতাঞ্জলি 
ট্রেজার আইল্যান্ড 


(ফোন: (০৩৩) ২২৫২ ৯৮১১ 


ঘোর বর্ষার আবহাওয়া চলে আসে। দু'পাশে 
আনপ্ল্ান্ড তিন-চারতলা বাড়ি, তেমনি সরু 
গলি। এখানেই এক শরিকি বাড়ির দোতলায় 
অলীকরা থাকে। আজ রবিবার। দুপুরে ঘুমিয়ে 
চোখমুখে একটু নরম ভাব আনার ইচ্ছে 
থাকলেও পারেনি অলীক। বিছানায় শুয়ে 
জানলার বাইরের ওয়েদার দেখে ভীষণ টেনশন 
হচ্ছে, সত্যি যদি বৃষ্টি নামে। এতদিনের সমস্ত 


গে 

রা ৬ ই 
৩৬ ৪ জুলাই ২০০৪. 
ছু 

ৰৈ 


সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 


প্রচেষ্টা আক্ষরিক অর্থে জলে যাবে। আজকের 
প্ল্যানটা সে অনেক বুদ্ধি করে সাজিয়েছিল। 
আবার একবার দেওয়াল-ঘড়ি দেখে অলীক, 
'তিনটে। আর একটু নিশ্চিত হয়ে নিতে বিছানা 
থেকে একটু উঠে টেবিলে রাখা হাতঘড়িটাও 
দেখে নেয়, একই সময়। আকাশ বেগড়বীই 
করলেও ঘড়িদুটো পায়ে পা মিলিয়ে চলছে। 
আর ঠিক একঘণ্টা পরে কোম্পানিবাগানের 
মাঠের সামনে এসে দাঁড়াবে দেবপ্রিয়া। “দাড়াবে 
না বলে পাড়াতে পারে” বলাই বোধহয় ভাল। 


বৃষ্টি এলে সে চাও নেই। দেবপ্রিয়ার মতো ৪ 
রাজমহিষী টাইপের মেয়ে ছাতা মাথায় 

বৃষ্টিভেজা প্যাচপ্যাচে বিকেলে কারও কথা 

রাখতে বেরিয়েছে, এ দৃশ্য কষ্ট-কল্পনাতেও 

আনাযায় না। ফার্স্ট ডেটিংয়ের আমন্ত্রণ 

একতরফা অলীক করেছে। অনায়াসে তা 

অগ্রাহ্য করতে পারে দেবপ্রিয়া। 

সে যাই হোক অলীককে তো গিয়ে ঈাড়াতে 

হবে। শেভ করে নেওয়া যাক। ভেবেছিল 
বেরনোর দশ মিনিট আগে দাড়িটা কামাবে, 


একটা শাইন থাকে গালে। কিন্তু আকাশের 
আলোই যেখানে স্্ান, এসব খুঁটিনাটি ভেবে 
আর লাভ নেই। আয়নার সামনে শেভিং সেট 
নিয়ে বসে অলীক। ঘরের আলো বেশ কমে 
গেছে। লাইট জ্বালিয়ে নেয়। আয়না দিয়েই 
দেখা যায় সোফার উপর সার দিয়ে রাখা 

ড্রেস-সেটগুলো ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। 
শার্ট টি-শার্ট কটন ট্রাউজার, এমনকী 

পরবসত। কোনটা পর 


আজ দুপুরেই লন্ত্রি থেকে এনে রেখেছে এসব। 
মায়ের খটকা লেগেছিল। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 
“কী ব্যাপার রে, নিজে থেকে জামা-প্যান্ট 
টা... 


০৯৬ “কেন মা,আমি 
হস্টেলে থাকলে তো প্যান্ট-জামা নিজেই 
কাচি।” 

নির্জলা মিথ্যে কথা। কলেজ-হস্টেলে লোক 


বর কথা নয়, অনেক কষ্ট্রে পেয়েছে। 


কিন্তু গত চারমাস হল সেই যে বাড়ি ফিরেছে, 


আর হস্টেলে ফেরার নাম নেই। ক্লাস অবশ্য 
রেগুলার করছে। বাবা একবার জিজ্ঞেস 
থেকেই যাতায়াত করছ!” 

“না, দিইনি। রুমটা রেনোভেট হচ্ছে।” সংক্ষিপ্ত 
'জবাবে প্রসঙ্গ চাপা দিল অলীক। মা একবারও 
জানতে চাননি, “কেন হস্টেলে থাকছিস না?” 
মায়ের কোনদিনই ইচ্ছে ছিল না, ছেলে বাড়ির 


বাইরে থেকে পড়াশোনা করুক। একমাত্র সন্তান, 


কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে অলীকের 
'সিরিয়ী্সনৈস আর মার্ক্স দৈখে বাধাও দিতে 
পারেননি। 

বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, ক্লাসমেটদের কাছে এক 
কথায় “গুডবয়' তকমা পাওয়া অলীক ফেঁসেছে 
এক মহা ঝামেলায়। দেবপ্রিয়ার জন্য তার 
কেরিয়ার ক্যান্টার হয়ে যাওয়ার জোগাড়। 
ওরকম একটা নাক-উচু মেয়ে তাকে যে এভাবে 
পেড়ে. ফেলবে, অলীক নিজেও ভাবতে 
পারেনি। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে মেয়ে সে 
কম দেখেনি। তাদের মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট 
সুন্দরী এবং ব্যক্তিত্বময়ী। কিন্তু কেন জানি, 
কারও ব্যাপারে তেমন আগ্রহ জাগে না 


চে ় একটু বেশি ভাবিস তো, সেই জন্যই 
এইঅবসথা।” ছেলেবন্ধুরা বলে, “তোর 
মানসকন্যার দেখা তুই কোনওদিনও পাবি না। 
যোগাযোগ কর।” 


২ আর কী আশ্চর্য , কুমোরটুলিতেই দেখা হয়ে 
গিয়েছিল দেবপ্রিয়ার সঙ্গে। গত সরস্বতী 


পুজোর আগের দিন। অলীক গিয়েছিল নিজের 
বাড়ির ঠাকুর কিনতে। সার সার মূর্তির সামনে 
ঈীড়িয়ে বাছছে মনের মতো প্রতিমা। হঠাৎ 
একটু এদিকে আয়। আমাদের ঠাকুর পছন্দ করে 
দে। কিছুতেই পছন্দ করতে পারছি না চারটের 
মধ্যে কোনটা নেব।” 

ঘাড় ঘুরিয়ে অলীক তখন পুরোপুরি আউট। 
ছোটমাসির সঙ্গে তিনটে সদ্য স্কুল-গণ্ডি-পেরনো 
টাইপের মেয়ে। তার মধ্যে ল্বা মেয়েটি সত্যিই 
যেন কোন কবির মানসকন্যা। এত অপরূপ 


সুন্দর, কিন্ত কিছুতেই যেন থই পাচ্ছে না ওই 
অপরূপার কাছে। 

না এদিকে,” বলেছিলেন ছোটমাসি। 

দ্রুত নিজের মুগ্ধতা গোপন করে ছোটমাসিদের 
বাছাই করা চারটে প্রতিমার সামনে গিয়েছিল 
অলীক। এবং বুঝতে পেরেছিল কেন ছোটমাসি 
ঠাকুর পছন্দ করতে পারছেন না। এরকম 
রূপসীকে নিয়ে ঠাকুর কিনতে এলে মুশকিলে 
পড়তে হবে বইকি। অলীকও খুব একটা 
বাছাবাছিতে না গিয়ে বলেছিল, “এই নীল শাড়ি 
পরাটাই নাও। ভীষণ লাইভ।” 

ছোটমাসি তক্ষুনি পাশের মেয়েতিনটেকে 
বলেছিলেন, “দেখলে তো, বলেছিলাম এটাই 
ভাল।” অলীকের যখন পছন্দ হয়েছে, এ নিয়ে 
আর চিন্তা করার কিছু নেই। ও বিশ্ব-খুঁতখুঁতে। 
ঠাকুর কেনার ঝোঁকে ছোটমাসি ভুলেই গেলেন 
মেয়েগুলোর সঙ্গে আলাপ করাতে। 

মেয়ে তিনজন প্রতিমার ব্যাপারে আর অমত 
করেনি। মুটে ডেকে প্রতিমা ঝাঁকায় চাপাতে 
চাপাতে মাসি বললেন, “আয় না কালকে 
একবার। তোর পছন্দ করা ঠাকুরই তো পুজো 
হবে।” 

ওরা চলে যাওয়ার সময় দুটি মেয়ে অলীকের 
মিশিয়ে হাসলেও রাজেন্দ্রাণী ফিরেও তাকাননি। 


পে 
এ 
৪ জুলাই ২০০৪. ৩৭% 
চি 


০০১১৫১০০০০১ 


বিষপ্নমনে বাড়ি ফেরে । 

সেদিন রাতেই ওর বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠে। সত্যি মাসি একই পাড়াতেই থাকেন, ছাদে 
উঠলে মাসির বাড়ির চিলেকোঠা দেখা যায়। 
অথচ বিজয়া দশমী ছাড়া যাওয়াই হয় না। কাল 
একবার যেতে হবে। সেই সুযোগে একবার 
দেখেও নেওয়া যাবে মেয়েটাকে। প্রথম দেখায় 
চোখ ধীধিয়ে গিয়েছিল। 

যাওয়ার পর মাসির বাড়ির দিকে হাটা দিয়েছিল 


মাসির বাড়ির দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকে 
জোগাড় সব রেডি। দালান-জোড়া আলপনার 
সামনে বসে একটা মেয়ে আঁকা শেষ করছে। 


ভিজে চুল ঝাকিয়ে ঘুরে তাকায় মেয়েটি। পিছন 
থেকে অলীক ঠিকই চিনেছিল। আলপনার 
প্রেক্ষাপটে সেই ডাগর চোখের স্গিচ্ধ মুখ, যেন 
পাহাড়তলির ভোর। 

কিছুক্ষণ নীরব দৃষ্টি বিনিময়ের পর দেবপ্রিয়াই 
সুর কাটে। হাসিতে বিদ্রুপ মিশিয়ে বলে, 
“জানতাম আপনি আসবেন।” 

কথাটা শোনার পর থেকেই কান-মাথা ঝা-ঝা 
করতে থাকে অলীকের। মেয়েটা তাকে ঘুরিয়ে 
হ্যাংলা বলল। ঠিক তখনই সদর দিয়ে ঢুকলেন 
ছোটমাসি। সঙ্গে বাকি দুটো মেয়ে। অলীককে 
দেখে মাসি বলেন,ও, তুই এসেছিস তা হলে! 
দ্যাখ না কী ঝামেলায় পড়েছি। সদয় পুরোহিত 
বলেছিল সাতটার মধ্যে আসবে। ন'টা বাজতে 
চলল, এখনও পান্তা নেই। গিয়েছিলাম 


আছে আমি দেখছি। যদি আশেপাশে পাই, 
পাঠিয়ে দিচ্ছি সদয়দাকে।” 

“ও তুই পাবি না। এলাকার অনেক বাড়ি ঘোরা 
হয়ে গেছে আমার। ওর বাড়িতেও গিয়েছিলাম, 
বলে কিনা, ভোর চারটেয় বেরিয়েছে।” একটু 
থেমে মাসি বললেন, “আর আধঘন্টা দেখব, 
করতে। কতক্ষণ আর পুঁচকে মেয়েগুলো 


উপোস করে থাকবে?” 
ঞ" জুলাই ২০০৪ 


উনিশ কুড়ি 


হ্যা, সেই ভাল "টাইপের হেসে অলীক 
বলেছিল, “আমি এখন তা হলে আসি, একটা 
কাজ আছে। পরে আসব আবার।” 

“দাড়া না, যাচ্ছিস কোথায়? কাল তো 
হুড়োছুড়িতে এদের সঙ্গে আলাপ করানো 
হয়নি।” বলে মাসি একে একে তিনটে মেয়ের 
নাম, কলেজ, সাবজেক্ট, ইয়ার, সব জানালেন। 
দেবপ্রিয়া, ঈষিতা, লহরী। ইকনমিক্স অনার্স, 
প্রেসিডেলি, ফার্স্ট ইয়ার। তারপর ছোটমাসি 
শুরু করলেন অলীকের অঢেল প্রশংসা। কত 
ভাল রেজাল্ট করা সন্েও আর্টস নিয়ে পড়েছে। 
ভীষণ রিজীর্ভড ছেলে। পাড়ার কেউ 
কোনওদিন ওর নামে একটা বদনাম ...” 
মেয়েতিনটের হাসি-হাসি মুখ দেখেই বোঝা 
যাচ্ছিল, মাসির কোনও কথাই ওরা বিশ্বাস 
করছেনা। অলীকের ওখানে যাওয়ার আসল 
উদ্দেশ্য ওরা ধরে ফেলেছে। ভিজে চুল, শাড়ি 
পরা উপোসী মেয়েগুলো মোটেই মাসির 
কথামতো পুঁচকে নয়। যথেষ্ট পাকা। মাসিকে 
অনেক ঝষ্টে নিরস্ত করে পালিয়ে এসেছিল 
অলীক। আর কখনও ও-বাড়িতে যায়নি। কিন্তু 
হস্টেলে ফিরে গিয়েও মন টিকল না। বারেবারে 
চোখে ভেসে উঠত দেবপ্রিয়ার মুখ। ওর হাটা, 
ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানো, সর্বোপরি সেই অপমানটা 
কিছুতেই ভুলতে পারছিল না অলীক। যদিও বা 
এতদিন পরে একটি মেয়েকে তার ভাল লাগল, 
হোঁচট খেতে হল গোড়াতেই। মেয়েটার মন জয় 
না করা অবধি অলীকের শান্তি হবে না। হস্টেল 
ছেড়ে চলে এল অলীক। 

নেই। প্রেমের ক্ষেত্রেও তার একই ত্যািটিউড। 
তা ছাড়া ভাল-ছেলে মার্কা ইমেজটাও তার 
একটা বড় বাধা। 

অতঃপর সে আর কী করে? দেবপ্রিয়ারা যখন 
কলেজে যায় অথবা কম্পিউটার ক্লাসে , মিনার্ভা 
সামনে দাড়িয়ে থাকে অলীক। গত চার মাস 
ধরে এমনটাই চলছে। এর থেকে এক স্টেপ 
বেশি এগোতে পারেনি। শুধু তাই নয়, অলীকের 
এক্সপ্রেশন এতটাই সাবধানী, সম্ভবত এখনও 
বোঝাতে পারেনি, সে ওই তিনজনের মধ্যে কার 
জন্য দাড়িয়ে থাকে । কেন না, যাওয়ার পথে 
তিনটে মেয়েই পর্যায়ক্রমে, কখনও বা একই 
সঙ্গে, অলীকের দিকে তাকায় এবং নিজেদের 
মধ্যে হাসাহাসি করে। তবে দেবপ্রিয়া বাকি 
দু'জনের তুলনায় সিরিয়াস। 

আজ সকালে অলীক ওর সীমিত সাহসে ভর 
করে একটা সাঘাতিক কাণ্ড ঘটিয়েছে। প্রস্তুতি 
চলছিল ক'দিন ধরেই। রবিবারটাই বেছে নিল। 
সকাল ন'টা নাগাদ দেবপ্রিয়ারা কম্পিউটার 
ক্লাসে যায়। তার আধঘণ্টা আগে চায়ের 
দোকানে গিয়ে ফটিকদার কাজের ছেলে 


কৈলাসকে ফিট করে ফেলল। কৈলাসের বয়স 
দশ অথবা বারো। ভীষণ চটপটে, চৌকস। দশ 
টাকা আর একটা চিরকুট দিয়ে অলীক বলেছিল, 
আমি তোকে বলে দেব, কোন মেয়েটাকে দিতে 
হবে চিঠ্িটা।” 

সজোরে ঘাড় কাত করেছিল কৈলাস। তারপর 
ওর নিজের কাজে ভিড়ে যায়। ঠিক সময়েই 
দেবপ্রিয়ারা গলি থেকে বেরিয়েছিল। কৈলাসও 
নির্দেশের অপেক্ষায় অলীকের পাশে এসে 
দীড়ায়। দেবপ্রিয়ার দিকে আঙুল তুলে অলীক 
বলে, “ওই যে লম্বা মতো, হলুদ সালোয়ার 
কামিজ পরা দিদি, ওর হাতেই চুপিচুপি চিঠিটা 
'দিবি। পাশের দুটো মেয়ে জানতে না পারলে 
ভাল হয়।” 

মুখ থেকে কথা খসার সঙ্গে সঙ্গে কৈলাস দৌড়ে 
রাস্তার ওপারে। দেবপ্রিয়ার পাশে পাশে হাটছে। 
ঈষিতা আর লহরী যখনই নিজেদের মধ্যে 
কথায় ব্যস্ত হয়েছে, কৈলাস টোকা মারে 
দেবপ্রিয়ার হাতে। অবাক হয়ে তাকায় 
দেবপ্রিয়া। কৈলাস চিরকুটটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে 
একগাল হাসে। মুহূর্তের মধ্যে দেবপ্রিয়া বুঝে 
নেয়, চিরকুটটা কে পাঠিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে 
ফটিকদার দোকানের দিকে দ্যাখে। অলীকের 
মুখে তখন করুণ হাসি। উত্তরে একচিলতে 
হেসে দেবপ্রিয়া এগিয়ে গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। 
তখনই মনে মনে দুটি প্রার্থনা করে অলীক। 
পায়। প্রচুর উন্নতি করবে। দুই, চিঠির প্রস্তাব 
মতো দেবপ্রিয়া যেন কোম্পানি-বাগান মাঠে 
আসে। চিরকুটে নাম, সম্বোধন, ইতি, কিছুই 
লেখা নেই। পাছে মাসির কোর্টে কেস দিয়ে দেয় 
দেবপ্রিয়া। তখন যদি বৃষ্টির দেবতাকে ছোট্ট 
একটা রিকোয়েস্ট করে রাখত অলীক, এত মেঘ 
হয়তো দুপুরে জমত না। 

দাড়ি কাটা শেষ। জানলার কাছে যায় অলীক। 
এখান থেকে আকাশটা ভাল দেখা যায় না। 
সিংহরায়দের বাড়িটা গার্ড করে। ঘড়িতে 
সাড়ে-তিনটে। এখনও আধঘণ্টা। ছাদে গিয়ে 
একবার আবহাওয়ার মতিগতি দেখে আসলে 
হয়। 

অলীক এখন ছাদে। ঘন কালো মেঘ ঘনিয়েছে 
শুধুমাত্র বউবাজারের মাথাতেই। বাকি 
কলকাতার আকাশ ফাকা। এখানথেকে মাসির 
বাড়ির পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। কী রাশভারী! 
যেন এই মেঘলা দিনে দেবপ্রিয়া বেরোতে 
গেলেই বকবে। 

মেঘের নীচে একদল চাতক পাখি অস্থির 
ওড়াউড়ি করছে। বৃষ্টি তার মানে হবেই। 
পাখিদের নীচে দাড়িয়ে আর একজন মনেপ্রাণে 
চাইছে, বৃষ্টি যেন না হয়। 

জয় মিত্তির স্ট্রিট ধরে হেঁটে যাচ্ছে অলীক। 


লোকজন বেশ কম। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় 
মা বলেছিলেন, “কতদূর যাচ্ছিস? সঙ্গে ছাতা 
নে।” 

এড়িয়ে গেছে অলীক। ফাস্ট ডেটিং-এ 
প্রেমিকের হাতে ছাতা, ভীষণ বোকা-বোকা 
লাগবে। এমনিতে ড্রেসটাও বোধহয় একটু 
লাউড হয়ে গেল। বুটকাট জিন্স, লাইট 
ইয়েলো শার্ট। এত কিছুর পর যদি গিয়ে দ্যাখে 
দেবপ্রিয়া আসেনি, পুরো মুরগি! 

মোড় ঘুরতেই কোম্পানিবাগান মাঠ। নতুন করে 
সাজিয়ে এখন নাম হয়েছে 'রবীন্দ্রকানন'। বুকে 
ব্যান্ড টিমের ড্রাম বাজছে। অবশেষে “জয় মা” 
বলে মোড়টা ঘুরে যায় অলীক। কিন্তু এ কী? 
পার্কের গেটে একটা মেয়ে দাড়িয়ে আছে ঠিকই, 
সে দেবপ্রিয়া নয়, ঈষিতা! 

বন্ধুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, আসতে পারবে না 
কোনদিনই। সত্যিই, কী শিক্ষিত শিষ্টাচার! 
এখান থেকেই ফিরে যাবে অলীক। উপায় নেই, 
দেখে নিয়েছে ঈধিতা। অদ্ভুত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি 
হাসছে। কত নির্মল, অথচ কী নিষ্ঠুর ওই হাসি। 
প্রত্যাখ্যান সহ্য করার মধ্যেও একধরনের বীরত্ব 
থাকে। এগিয়ে যায় অলীক। 
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পাঁচটা বাজতে চলল, ঈষিতা এখনও ফিরল না। 
দেবপ্রিয়া। মাঝে-মধ্যে বারান্দায় গিয়ে াড়াচ্ছে। 
বারান্দা থেকে আকাশের অনেকটা দেখা যায়। 
ফেরার নাম নেই। কী কথা বলছে এতক্ষণ ধরে? 
সিন তো পরপর সাজানোই আছে। দু'চারটে 
কথা বিনিময়ের পরই ঘোর ভাঙবে ঈষিতার 
এবং একই সঙ্গে মাসির ভাল ছেলের। 
ইংলিশ গ্রিলার পড়ছে। কী যে পায় ওর মধ্যে, 
কে জানে! ঈষিতাকে নিয়ে লহরীর কোনও 
টেনশন নেই। সবটাই বইতে হচ্ছে দেবপ্রিয়াকে। 
একসময় অধৈর্য হয়ে লহরীর উদ্দেশে বলে 
ওঠে, “হ্যা রে, তোর তো দেখছি কোনও চিন্তাই 
নেই। ঈষিতা ঘণ্টাখানেক হল বেরিয়েছে, সে 
খেয়াল আছে?” 
পেজে আঙুল রেখে বই মুড়ে উঠে বসে লহরী। 
মজা করার ভঙ্গিতে বলে, “আহা রে, মেয়েটার 
আজ প্রেমের প্রথম দিন। এত তাড়াতাড়ি কথা 


শেষ হয়? কতদিন ধরে লাফাচ্ছে বল তো?” 
লহরী নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যা বলছে, ভুল 
নেই কোনও । গণগ্ডগোলটা টের পাচ্ছে একমাত্র 
দেবপ্রিয়া। কিছু বলতেও পারছে না। দোষটা 
তার। হয়েছিল কী, আজ যখন চায়ের দোকানের 
বয়টা এসে তাকে চিরকুট দিল, তখন একটুও 
অবাক হয়নি দেবপ্রিয়া। জানত, এরকমই 
কোনও একটা রাস্তা বেছে নেবে অলীক। 


দায়ী করা যায় না। দোষ সম্পূর্ণ অলীকের। প্রেম 
নিবেদনে এতই সতর্ক, সাবধানী সে, লহরী- 
ঈষিতা দু'জনেই ভেবে বসল, তাদেরই 
একজনের জন্য অলীক দীড়িয়ে থাকে মিনার্ভার 
সামনে। এ ব্যাপারে ঈষিতার উৎসাহ বেশি। 
এমন লাফালাফি শুরু করল, রণে ভঙ্গ দিল 
লহরী। ঈষিতা এক লহমায় অলীককে পা থেকে 
মাথা পর্যস্ত দেখে নিতে পারে। তারপর শুরু 
করে প্রশংসা, 'আজ মেরুন টি-শার্টটা পরে কী 


৪ জুলাই ২০০৪ ৩৯ 


খু$ ৮৪ 


সুন্দর লাগছিল বল ওকে!” অথবা, 'আজ ও 
শেভ করেনি। ব্যাপক লাগছে, কী সুইট না? 
কোনও ভোরে ঘুম থেকে উঠে বলল, “জানিস, 
আজ রাতে ওকে স্বপ্নে দেখলাম। কলকাতায় 
নয়, দেখা হল আমাদের চন্দনগরের পাড়ায়...” 
যতসব ন্যাকা-ন্যাকা কথা। এদিকে দেবপ্রিয়া 
বলতে পারছে না, 'ঈষিতা তুই ভুল করছিস। 
ছেলেটা আমার জন্যই রোজ দীড়িয়ে থাকে।” 
কথাটা হ্যাংলার মতো শোনাবে। ব্যাপারটার 
শেষ চাইছিল দেবপ্রিয়া। অলীক যদি তাকে 
সরাসরি প্রোপোজ করত, অসুবিধে ছিল না। 
এনগেজড।” 
ইন্দ্রনীলের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেবপ্রিয়া। ক্লাস 
এইট থেকেই ইন্দ্রদার সঙ্গে ওর সম্পর্ক। 
দেবপ্রিয়ার বর্ধমানের বাড়ির কাছেই ইন্দ্রদার 
বাড়ি। গ্রাজুয়েশনের পর ইন্্রদা এখন পৈতৃক 
ব্যবসায় মন দিয়েছে। ফোনে প্রায়ই কথা হয়। 
দু'বাড়ির লোক সব জানে। শুধু জানাতে পারা 
যায়নি অলীককে। চিরকুট পাঠিয়ে আরও 
সমস্যায় ফেলে দিল আজ। কম্পিউটার ক্লাসে 
যেতে যেতে এক ফাকে লেখাটা পড়ে নিয়েছিল 
দেবপ্রিয়া। লেখা আছে, এতদিনে নিশ্চয়ই 
বুঝতে পেরেছ, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে 
চাই। যদি রাজি থাকো, বিকেল চারটেয় 
রবীন্দ্রকাননের সামনে চলে এসো।” চিঠিটা 
পড়ার পর মাথায় যে কী চাপল, ঈষিতাকে 
কাগজটা দিয়ে দেবপ্রিয়া বলে, “এই নে তোর 
চিঠি। তোর রোমিও পাঠিয়েছে। চায়ের 
দোকানের ছেলেটা দিয়ে গেল।” 

এই দু'্চার লাইন লেখা যেন ঈষিতার মহাপ্রাপ্তি। 
তখনই যা লাফালাফি শুরু করল, আনন্দে 
একেবারে আত্মহারা। একটু কি খারাপ লাগছিল 
না দেবপ্রিয়ার? লাগছিল, ওই লাইনগুলো তো 
তার উদ্দেশে লেখা। 

সারা দুপুর ধরে সাজল ঈষিতা। বারবার ড্রেস 
চেঞ্জ করে, কোনওটাই মনঃপূত হয় না। শেষে 
ঠেলে পাঠাতে হল। কিন্তু সিনটা তো মিনিট 
দশেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। 
ঈষিতা পার্কে গিয়ে দাড়াবে। অলীক আসবে, 
বলবে, “চিঠিটা তোমার জন্য নয়।' এই তো 
মোদ্দা ব্যাপার। তার জন্য এত সময় লাগছে 
কেন? ঈষিতা ফিরে আসবে গোমড়ামুখে। 
তাকে সান্তনা দেওয়ার সমস্ত কথাই সাজিয়ে 
রেখেছে দেবপ্রিয়া। বলবে, “আমার কী দোষ 
বল? চিঠিতে তো কাউকে ত্যাড্রেস করেনি। 
তুই ওর ব্যাপারে বেশি ইন্টারেস্ট 

দেখাতিস। ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কোনও আলাদা 
সাইন পেয়েছিস ওর কাছ থেকে। যাক, ছেড়ে 
দে। এরকম হয়েই থাকে..." 

সান্ত্বনার বাক্যগুলো দেবপ্রিয়ার মাথায় ঘুরতে 
তি কোথাও 


ড়ি 
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একটা গড়বড় হয়ে গেছে। এসব ভাবতে ভাবতে 
কখন যে বারান্দায় চলে এসেছে, দেবপ্রিয়ার 
খেয়াল নেই। ফের ঘরে ফিরে আসে। লহ্রী 
যথারীতি খ্রিলারে বুঁদ হয়ে আছে। দেবপ্রিয়া 
বলে, *হ্যারে, গিয়ে দেখব একবার? কাছেই তো 
পার্কটা।” 

ঘাড় ফিরিয়ে লহরী বলে,“কী দেখবি? কেন 
মিছিমিছি ডিসটার্ব করতে যাবি ওদের! এমন 
কিছু তো বেলা হয়নি।” 

“না,আসলে মেঘ করেছে তো। যদি বৃষ্টি...” 
দুর্বল অজুহাত। সঙ্গে সঙ্গে লহরী বলে, 
“তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না। ঈষিতা 
ছাতা নিয়ে গেছে।” 

একটু দমে গেলেও মুহূর্তে আর একটা যুক্তি 
খাড়া করে দেবপ্রিয়া। বলে, “মাসিমা যদি 
জিজ্ঞেস করেন, মেয়েটা এতক্ষণ নেই কেন? কী 
বলবি?” 


গেছে।” 

লহরীর সঙ্গে আর কোনও কথা চালানো যায় 
না। নিজের বিছানায় গিয়ে বসে দেবপ্রিয়া। 
মাথায় হঠাৎই একটা আশঙ্কা কড়া নাড়ে। 
অলীকের কাছে অপমানিত হয়ে ঈষিতা সোজা 
চন্দননগরের বাড়িতে চলে যায়নি তো? আর 
কোনওদিন মুখ দেখাবে না বন্ধুদের। তা হলে 
তো পড়াশোনার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে ওর। 
নিজেকে ভীষণ অপরাধী লাগছে দেবপ্রিয়ার। 
কী যে করবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। এত 
অসহায় অবস্থায় আগে সে পড়েনি। 

এমন সময় পরদা সরিয়ে ঘরে ঢোকে ঈষিতা। 
সোজা তাকিয়ে আছে দেবপ্রিয়ার দিকে। 
হাসি-কান্না মেশানো অত্তুত এক্সপ্রেশন। মুখটা 
পড়তে না পেরে ভিতরে ভিতরে গুটিয়ে যায় 
দেবপ্রিয়া। হঠাৎ হাপাতে-হাপাতে দৌড়ে আসে 
ঈষিতা। বীধভাঙা আবেগে জড়িয়ে ধরে 
দেবপ্রিয়াকে। ঝড়াস করে একটা চুমু খেয়ে 
বলে, “ইউ আর মাই সুইটেস্ট ফ্রেন্ড দেবপ্রিয়া। 
লাভলি গার্ল। তুই যদি আজ হিংসে করে চিঠিটা 
আমায় না দিতিস, আমি যে জীবনে কী মিস 
করতাম ভাবতে পারবি না। অলীকের মতো 
ছেলে আই নেভার মেট। কাছ থেকে ওকে 
আরও অনেক সুইট লাগে। সামনের রবিবার 
আমরা আবার দেখা করছি।” 

কথার মাঝে লহরী নিজের বেড থেকে উঠে 
আসে। প্রবল কৌতৃহলে জানতে চায়, “বল না, 
বল না,কী কী কথা হল?” 

বন্ধুদের ঘেরাটোপ থেকে সরে আসে দেবপ্রিয়া। 
কোথাও একটা মেজর গোলমাল হয়ে গেছে। 
এক্ষুনি তাকে সেটা জানতে হবে। বন্ধুদের 
আছে। মানিকদার দোকানে যাচ্ছি।” 


অলীকের গল্পে দুই বন্ধু এতই মশগুল যে, 
দেবপ্রিয়ার কথা শুনল কিনা বোঝা গেল না। 
দেবপ্রিয়া বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। 

বৃষ্টি আজ আর হল না। আকাশের সব মেঘ 
উধাও। রাস্তায় বেরিয়ে দেবপ্রিয়া প্রথমে ঠিক 
করেছিল, সরাসরি অলীকের কাছেই চলে যাবে। 
জিজ্ঞেস করবে, চিঠিটা সে আসলে কাকে 
দিয়েছিল? দেবপ্রিয়া কি তা হলে এতদিন ভুল 
মানে করেছিল অলীকের মুগ্ধ চাউনির? 
বাড়িতে যাওয়া বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে সাব্যস্ত 
করে পাড়ার টেলিফোন বুথে এসেছে। 
মাসিমার সঙ্গে কথার কৌশলে। সেই নম্বরে রিং 
করে কাচের ঘরে দাড়িয়ে আছে দেবপ্রিয়া। ও 


শ্যা,বলো।” 

কী নিরুত্তাপ কণ্ঠ! সেই মুগ্ধ চাউনির সঙ্গে 
মেলানো যায় না। নিজেকে সংযত রেখে 
দেবপ্রিয়া বলে, “চিঠিটা কি আপনি আমাকেই 


“তা হলে যে...” 

কথা কেড়ে নিয়ে অলীক বলে, “ঈষিতা যা 
বলেছে, সব সতিযি।প্রত্যাখ্যানের যে পদ্ধতি 
তুমি আমার জন্য বেছেছিলে, সেটা হয়তো 
আমি সহ্য করে নিতাম। কারণ ব্যাপারটা ছিল 
একতরফা। ক্ষতি হয়ে যেত ঈষিতার। আমাকে 
দেখে কী সরল বিশ্বাসে এগিয়ে এল সে,আমি 
সেই বিশ্বাস ভাঙতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, যেন 
কাচঘরে ঢুকিয়ে পাথর ছুঁড়তে বলা হচ্ছে। 
একবার যদি মন ভেঙে যেত ঈষিতার, বেঁচে 
থাকাটাই বিস্বাদ ঠকত তার কাছে। প্রথম 
প্রেমের এরকম নিষ্ঠুর পরিণতি সে কোনও দিনই 
ভুলতে পারত না। তোমাকেও পারত না ক্ষমা 
করতে। ঈষিতাকে স্বীকার করে নেওয়াটা 
আমার তরফ থেকে তোমাকে দেওয়া প্রথম 
এবং শেষ উপহার বলে ধরে নিতে পারো। 
রাখছি।” 

অলীক ফোন কেটে দেওয়ার অনেক পরে 
রিসিভার নামিয়ে রাখে দেবপ্রিয়া। বুকের কাছে 
একটা কষ্ট খামচে ধরেছে। এই প্রথম অলীককে 
ভীষণ, ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করছে তার। 
উপায় নেই। 

বউবাজারের মাথা থেকে কালো মেঘটা চলে 
গেলেও কখন জানি বৃষ্টি ভরে দিয়ে গেছে 
দেবপ্রিয়ার চোখে। সেই অঝোর ধারাই এখন 
নামছে দেবপ্রিয়ার গাল বেয়ে। 


ছবি: অমিতাভ চন্দ্র 


এবার বোধহয় কপাল পুড়ল পপস্টার লেনি ক্র্যাভিৎজের। নিতান্ত সংসারী 
একটা লোক নিকোল কিডম্যানের প্রেমে পড়ে এখন সুদে-আসলে 
দিচ্ছেন ভুলের মাসুল। হঠাৎ করে টম ক্রুজের উপর 
পুরানো ব্যথাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে টুগেট; 
নিকোলের। পেনেলোপি করুজের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির 
পর নাকি খুব একা হয়ে গেছেন টম, আর সেই 
জন্যই নিকোল ভাবছেন টম এবার তার কাছেই 
ফিরে আসবেন। নিকোল-অন্ত প্রাণ এই প্রেমিক 
এখন যতই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন না কেন, 
তার মুখে এখন একটাই বুলি, “গিভ মি আ ব্রেক।” 


পুজোর আ্যালবাম 
করলেন অমিতকুমার। 

ন'টি বাংলা গান, যার মধ্যে 
আটটির সুরকার তিনি নিজে। 
একটি গানের সুরকার কিশোরকুমার। 

শুটিং শেষ হয়েছে। রোমান্টিক গানের এই 
আ্যালবামের নাম এখনও ঠিক হয়নি। 
অলোককুমার পাত্র 


আবার বিয়ে ? 


বিয়ে মানেই আতঙ্কের 
ব্যাপার। এই তো সেদিন জেসন 
আলেকজান্ডারকে ৫৫ ঘণ্টার জন্য বিয়ে করে 
ফাদে পা দেওয়ার জন্যই ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছেন। পাত্র তার 
কেভিন ফেডারলাইন। তবে 
ব্রিটনি নাকি এবার অনেক 
সিরিয়াস। বিয়ে ব্যাপারটাকে 
চান, জানিয়েছেন ব্রিট-এর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 
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2% *এপগ্র 


প্রোডাকশন কন্ট্রোলার বা প্রোডাকশন 


হয়। পরিচালকের কল্পনাকে মাথায় রেখে সেই 
মাপের একজন প্রযোজক খুঁজে বের করাটা 
প্রথম হার্ডল। এর জন্য দরকার ডিটেল 

নি 

৪২ ৪ জুলাই ২০০৪ 


ইন্ডোর বা আউটডোর কটা, প্রতিদিন কণ্টা 
শিডিউলে কাজ হবে __ সবকিছু ঠিক করতে 
হয়। এরপর অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু 
করে মেকআপম্যান বা ক্যামেরাম্যানসহ অন্য 
সব কলাকুশলীদের থেকে ডেট নেওয়ার পালা। 
ভাড়া করতে হয় শুটিংস্পটও। স্টুডিওর 
পাশাপাশি নিকো পার্কের কোন টিলার পাশে 
তোলা শটটা গ্যাংটকের বলে চালিয়ে দেওয়া 
যাবে, সেই হদিসটাও রাখতে হয়। প্রযোজক 
পরিচালককে স্পট দেখানো, পছন্দ হলে 

করা, শুটিং চলাকালীন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, 
দরকার হলে ওষুধ-ডাক্তারের বন্দোবস্ত __ এক 
কথায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের 
পুরোটাই প্রোডাকশন কন্ট্রোলারের মাথাব্যথা। 
এরপর রয়েছে হাই প্রোফাইল নায়িকা থেকে 
সামলানোর ঝকি। 


ভাল প্রোডাকশন ম্যানেজারের মূল কাজটাই 
হল লিয়েজী (অর্থাৎ সকলের সঙ্গে ভাল 


সব সময় মনে রাখতে হয়, একটা ইউনিটের 
ভাল-মন্দের পুরো দায়িত্বটা এঁর। সবার 
সুবিধে-অসুবিধেটা তো দেখতে হবেই, সবচেয়ে 
বেশি জরুরি ব্যাপার হল কম খরচে সেরা 
জিনিসটির সন্ধান দিতে হবে। জানতে হয় 
(কোথায়, কখন, কত দামে কী পাওয়া যায়, সেই 
সুলুকটা। আর জরুরি উপস্থিত বুদ্ধি। প্রযোজক 
বাঘের দুধ চাইলে সুন্দরবনে না ছুটে গোরুর 
দুধে কায়দামতো রং মিশিয়ে (বাঘের দুধ কি 
রডিন হয়?) চালিয়ে দেওয়ার চালাকিটুকু থাকা 
দরকার। প্রযোজক থেকে আরম্ত করে স্পট বয় 
পর্যন্ত সকলের কাছেই নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য 
করে তোলার দক্ষতাও থাকতে হবে। এই 
কাজটা মূলত থ্যাঙ্কলেস, ভাল কাজের প্রশংসা 
(কেউ না করলেও খারাপ কাজের জন্য 
গালাগালি খেতে হবে এনতার। ধৈর্যশীল এবং 
বিচক্ষণ হওয়াও জরুরি। 


1 


2১2) 
না, ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি চাই না। গ্র্যাজুয়েট হলেই 


দিব্যি চলে। বাজেট তৈরি বা জমা-খরচের 
হিসেব রাখার জন্য ভাল কাজে দেয় কমার্সের 
ব্যাকগ্রাউন্ড। তবে বলিয়ে-কইয়ে হলে যে 
কোনও শাখা থেকেই এই পেশায় আসা যায়। 
বাজারের খবর রাখা এবং নিজের দক্ষতা 
ঠিকঠাক বিক্রি করাটাই এই পেশার মূল কথা। 


রিাল্চনধসজ্কজন্কারী 
আছে বটে, তবে মূলত কাজটা ফ্রিল্যান্স। 
ব্যক্তিগত পরিচিতি না থাকলে মুশকিল, কারণ 
প্রযোজক-পরিচালকদের পছন্দ-অপছন্দের 
উপর নির্ভর করেই কাজ জোটে। কেরিয়ারের 
শুরুটা হয় অবজার্ভার হিসেবে। তখন ভাগ্য 
সদয় থাকলে হাতখরচটুকু জুটে যায়। নয়তো 
নেই। এরপর কাজ পাওয়া যায় আ্যাসিস্ট্যান্ট 
প্রোডাকশন কন্ট্রোলার হিসেবে। তখন মাসে 
মোটামুটি হাজার আটেক টাকা রোজগার হয়। 
এইভাবে গোটা তিনেক ফিল্মের অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করে ফেললেই প্রোডাকশন কন্ট্রোলারের 
কাজ পাওয়া যায়। তখন রোজগার এক লাফে 
বেড়ে ১৫ থেকে ২৫ হাজারে পৌঁছয়। 
সাফল্যের খতিয়ানের উপর নির্ভর করে দাম 
চড়ে বা পড়ে। বিজ্ঞাপন ইউনিটে কাজ করলে 
মোটামুটি প্রতিদিনে হাজার পাঁচেক টাকা 
রোজগার হয়। ছ'মাস কাজ করে বাকি ছ'মাস 
বসে থাকার মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার সব 
প্রোডাকশন কন্ট্রোলারেরই। তবে কাজের 
অভাব খুব একটা হয় না। 


এই পেশায় নতুনদের আসার ছাড়পত্র দেয় 
আ্যাসোসিয়েশন। প্রথমে স্টুডিওতে যোগাযোগ 
করে ফোর্স্ড আ্যাপ্লিকেশন এবং বায়োডেটা 
জমা দিতে হয়। সেখান থেকে বাছাই করে 
পছন্দসই প্রার্থীদের ইন্টারভিউতে ডাকা হয়। 
মোটামুটি বছরখানেকের মধ্যেই ডাক পাওয়া 
যায়। সফল হলে অবজার্ভার হিসেবে কাজ 
জোটে। দু'তিন বছরের মধ্যেই দক্ষতার প্রমাণ 
দিতে হয় এবং পরিচিতি বাড়াতে হয়। এরপর 
পাওয়া যায় আসিস্ট্যান্টের কাজ। দু'তিনটে 
ফিল্ম এভাবে করার পরই স্বাধীনভাবে কাজ 
করাযায়। 


ই] প্রশিক্ষণ 
সারা ভারতেই কোনও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। 
হাতে-কলমে কাজ করাটাই এক এবং একমাত্র 


প্রশিক্ষণ। 
লিখেছেন রঞ্জানা সাহা 


রাখাটা জরুরি: শ্রীতম চৌধুরী 


শ্রীতম চৌধুরী বললে তাঁকে যত লোক চিনবে, তার চেয়ে বেশি চিনবে লালুদা বললে। 
বেশ কয়েকটি সফল ফিল্ম, টেলিফিল্ম ইউনিটে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এই 
প্রোডাকশন কন্ট্রোলারের। 


এই পেশাটাই বেছে নিলেন কেন? 

বেছে নেওয়ার প্রশ্নই নেই। আমার বন্ধু রানা দাশগুপ্তের সঙ্গে আড্ডা মারতে আসতাম 
স্টুডিওয়। সেই সময় বাবলু হালদার একদিন বললেন এই কাজ করার কথা। নিজের 
কাজ খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছিলেন। খুব চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল। যাদবপুর এ পি 
সি পলিটেকনিকের পড়া ছেড়ে যোগ দিই এই পেশায়। 


বাড়ির রিআযাকশন কেমন ছিল? 
সাঙ্ঘাতিক। বাবা অবশ্য বরাবরই সাপোর্ট করেছিলেন। এখন টাকা রোজগার করতে 
পারছি বলে আর কোনও সমস্যা নেই। 


শুরুর দিনগুলো কেমন ছিল? 
০ 8077755% তারপর ছোটখাটো 
কাজ পেতাম। 


এখন কেমন লাগে? 

তারপর ধীরে-ধীরে পরিচিতি বাড়ল, সবাই ভরসা রাখতে শুরু করল আমার উপর। 
আমি সবার কাছেই সমান বিশ্বাসযোগ্য, এটা এই পেশায় খুব জরুরি। এখন কাজটাকে 
খুব এনজয় করি। 


আপনার কি মনে হয় যে, নতুনদের আরও বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত? 
আমরা চেষ্টা করি নতুনদের সবাইকে কিছু না কিছু কাজ দিতে। ভাল কাজ এবং ভাল 
লিয়ে করতে পারলে কাজের অভাব হয় না। 


ধরাবাঁধা কাজের সুযোগ কতটা? 

পুরোটাই সেল্ফ এমপ্রয়মেন্ট। পরিচিতি যত বেশি হবে, কাজের সুযোগ তত বেশি 
পাওয়া যাবে। সবটাই তো প্রযোজক বা পরিচালকের ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর 
করে! 


শর 
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বা 


বলা হয়, 
আমেরিকার 
নিজস্ব 

ফ্যাশন-ব্যাকরণ একা হাতে তৈরি করেছেন তিনি। গত 
শতকের ছয় দশকের শেষের দিকে আ্যান্টি-ফ্যাশন 
তারুণ্যের জোয়ারে ফ্যাশন শিল্পে যখন ভাটার টান, ঠিক 
তখনই আসরে নামেন কেলভিন (ছবিতে ডান দিকে)। 
পরের গল্পটা ইতিহাস। রঙের চোখ-ধাঁধানো ব্যবহারকে টা-টা করে তিনি পোশাকে 
নিয়ে আসেন “নিউট্রাল আর্থটোন। শুধু পোশাক-আশাকেই নয়, 'নাথিং কাম্স বিটুইন 
মি ্যান্ড মাই কেলভিন' __ আটের দশক তোলপাড় করা বুক শিল্ডূসের সেই 
আযাডটাও কিন্তু বেরিয়েছিল এই ক্রিয়েটিভ জিনিয়াসের মাথা থেকেই। 


জাতে তোলার জন্য টমি হিলফাইজ়ার “ট্যাগ” যে মাস্ট, তা বলার জন্য 
কিন্তু কোনও নম্বর নেই। সঙ্গের ছবিতে টমি হিলফাইজার (বাঁ দিকে)। 


0 ঘ.খিছ __ ভ্রেফ চারটে অক্ষর দিয়ে কীভাবে গোটা ফ্যাশন 
দর্শনকে তুলে ধরা যায়, বুঝিয়েছেন ডোনা কারান (নীচের ছবিতে 
মাঝখানে)। ওয়ার্কিং উওম্যানদের মান্ধাতার আমলের ড্রেস কোডের 
পোশাকসম্ভার। পোশাকআসাকের জগৎ ছেড়ে ডোনার ক্রিয়েটিভিটি 


সবকিছু ছাপিয়ে 
হয়ে উঠত _ 
পিয়ের কারদাঁ। 


অভিজিৎ সুকুল 


শেহনাজ হুসেন: “শা আমলা”, নর্মাল টু ড্রাই হেয়ারের জন্য এবং নর্মাল টু অয়েলি নুর 
হেয়ারের জন্য *শা হেনা” দুটোরই এক দাম ২৭০ টাকা (২০০ এম. এল.) হাবালি 
হার্কি:'হেনা ব্রসম”, প্রোটিন প্লাস', 'আমলা শিকাকাই” টু ইন ওয়ান”। 
সবকণ্টারই ১০০ এম. এল-এর দাম ২৭ টাকা। শ্যাম্পু 
নাইল: “আমলা শিকাকাই' গরিঠে আমলা”, “তুলসী আমলা" চালু শ্যাম্পু। ১২০ এম. 
ঢু এল-এর দাম ৩৭ টাকা। 
এড আয়ুর: “আমলা শিকাকাই', “কোকোনাট+, “হেনা”, “সয়া প্রোটিন”। ১০০ এম. 
৫ এল-এর দাম ২৭ টাকা। 
ন্ট আ্যারোমা ম্যাজিক: ত্রিফলা শ্যাম্পুর কদর বেশি। দাম ৬৫ টাকা। 
লোটাস: 'আমলা শিকাকাই” ও “হেনা আমলার দাম ১১০ টাকা। 
বায়োটিক: “হেনা”, “সয়া প্রোটিন” গ্রিন আ্যাপ্লএর কাটতি বেশি। ১২০ এম. এল-এর দাম ৯৫ টাকা। 


প্রায় দেড় মাস হল এসেছে হি 
“হেয়ার ফল কন্ট্রোল শ্যাম্পু'। ১৯ 
টাকা ছাড় দিয়ে দাম হয়েছে ৯৮ প্র 
টাকা। আপাতত দু'রকমের 
কন্ডিশনার পাওয়া যায়! 'স্মুদ আ্যান্ড - 
সিক্ছি” দাম ৭২ টাকা। “ভলিউম ত্যান্ড চিত 


ফুলনেস' দাম ১৩৮টাকা। 
ক 


ক্লিনিক প্লীস:মিক্ক প্রোটিন দেওয়া হেল্থ শ্যাম্পুর দাম ৯০ টাকা (৩০০ রর সঃ 
এম. এল))। প্রোটিন সেরামের দুটো রেঞ্জ __ একষ্রা কন্ডিশনার শরিরের ১৯, 


ও দেওয়া প্রোটিন সেরামের দাম ৭৫ টাকা এবং ক্লিন ত্যান্ড ফ্রেশের দাম দাত 


৭০ টাকা। এদের কোনও কন্ডিশনার নেই। ] 
ই ক্লিনিক অল ক্রিয়ার: পিউরিফাই ও আ্যাডভাল __ দাম ৯৫ টাকা। ৃ টি ঃ 


৮, হেড ত্যান্ড শোল্ডার্স: এদের পুরো কালেকশনটাই ত্যাসটিড্যান্াফ 
রেঞ্জের “ক্লিন ত্যান্ড ব্যালাজ্ড”, 'ম্মুদ আ্যান্ড সিক্ষি”, 'ন্যাচারালি ক্লিন” 
“সিক্ষি ব্র্যাক” ১০০ এম. এল-এর দাম ৬৪ টাকা। 
রেভলন: 'ফ্রেক্স-এর জেইড পি ১১-এর দাম ৭০ 
টাকা। 


বাটিকা: লেমন ও হেনা 
দেওয়া শ্যাম্পুর দাম ৪৭ 1 
টাকা (১০০ এম. এল.)।73) 


পণ্য জ্যান্ড সাহু, বি-১৪ ও ১৫, পুরনো" 
নিউ মার্কেট, কলকাতা- ৭০০ ০১৩ 


(ফোন: (০৩৩)২২৫২-৮৬৫১ 
পাল সপ পা৪ জুলাই ২০০৪ ৪৫ 


ঞো 
তা 
শর 
৬ 
রী 


বিজি দেন, 


সত্তর দিচ্ছে 


ভ আমি ক্লাস ইলেভ্নের ছাত্রী। একটি 
ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয় 
টেলিফোনে। সে এই বছর হায়ার 
সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে। সে নিজের 
ফোন নম্বর দেয় এবং আমাকে বলে ফোন 
করতে। ওর মোবাইল আছে, তবুও বারবার 
আমিই ফোন করতাম। কিছুদিন আগে 
আমার জন্মদিনে ওকে বাড়িতে ডাকি। 
তারপর থেকেই ছেলেটি খুব অদ্ভুত আচরণ 
করতে থাকে। অনেকবার দেখা করতে 
বলেছি, এড়িয়ে গেছে। ফোনে অবশ্য 
রোজই কথা হচ্ছে। আমার কী করা উচিত 
প্লিজ জানাও। 

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক 

ই-মেলে এসেছে 


তুমি কি কোনও সিরিয়াস কমিটমেন্টের কথা 
ভেবে এগিয়েছিলে? তা হলে বোধ হয় 

মোহভঙ্গ হতে চলেছে। ছেলেটি নিজে থেকে 
প্রায় কখনওই তোমাকে ফোন করে না, দেখা 
করতে চাইলে এড়িয়ে যায় _ এসবের মানে, 


সে এর চেয়ে বেশি এগোবে না। কেউ 
(তোমাকে এড়িয়ে গেলে তুমিও তাকে 
ভোলার চেষ্টা করো। আবেদন-নিবেদন বা 
ঘ্যানঘ্যান করার রাস্তা খুব সম্মানজনক নয়। 
আপাতত ফোন করাটা স্থগিত রাখো। দ্যাখো, 
অন্য পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কিনা। 
না পেলে আর আগ বাড়িয়ে যোগাযোগ 
করতে যেও না। আর একটা কথা না বলেই 
পারছি না। চোখে না দেখে, স্রেফ 
টেলিফোনে কথা বলে কাউকে পছন্দ 
করে ফেলাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেই যে তুমি একটা 
মানুষকে পুরোপুরি চিনতে পারবে তা বলছি 
না। তবে দেখা হলে তো মানুষটার বডি 
ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে কিছু আঁচ পাওয়া যায়! 


আমার বয়স ২৩ বছর, সরকারি চাকরি 
করি। চার বছর আগে আমার মামার বিয়ে 
হয় একজন সুন্দরী, শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে। 
মামিমার প্রেমে পড়ে যাই আমি। ওঁর শরীর 
আমায় টানছে বুঝতে পেরে নিজেই দূরে 
সরে যাই। এতদিন পর হঠাৎ মামিমা 
জানিয়েছেন যে, তাঁরও আমায় খুব 

ভাল লাগে। আমরা দু'জন পরস্পরকে 

না দেখে থাকতে পারি না। প্রথমদিকে 
মনে হত, এটা ঠিক নয়। কিন্ত এখন আর 


তোমাদের মধ্যে এখন যেটা আছে, সেটা কি 
আদৌ কোনও সম্পর্কের পর্যায়ে পড়ে? 
আমার তো মনে হয়, শ্রেফ যৌনতার 
তোমরা। কিন্তু কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার সঙ্গে 
এই ধরনের সম্পর্কে যাওয়ার বিপদ অনেক। 
(তোমাদের একঘরে করে দেবে। তোমরা 
নিশ্চয়ই এখন লুকিয়ে দেখা করো? এটা কিন্তু 
বেশিদিন চাপা থাকবে না। ভদ্রমহিলার 
একটি সন্তান আছে, উনি সংসার ছেড়ে 
বেরোতে চান না। চিঠিতে এমন কোনও 
ইঙ্গিতও নেই যাতে বোঝা যায় যে, 


পারিবারিক জীবনে উনি অসুখী। তা হলে 


তুমি মাঝখানে ঢুকে বিপদ বাড়াচ্ছ কেন? 


কিন্তু লাভের পাল্লা মামির দিকেই ভারী। 
হারাতে হচ্ছে না কিছুই, উলটে একজন 
নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক পেয়েছেন। 


€ আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের 
প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ক্লাস টেন থেকে এক 
সহপাঠীর সঙ্গে আমার খুব বন্ধত্ব হয়, পরে 
সেটাই স্টেডি রিলেশনশিপে পৌঁছয়। 
বাড়ির লোকেরাও সব জানেন। দিনের পর 
দিন ছেলেটি কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। ও 
আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে, কিন্তু কষ্টও দেয় 
খুব। একবার ওকে ছেড়ে দেওয়ার কথা 
বলেছিলাম, ও আত্মহত্যা করতে 
গিয়েছিল। আমি কিন্তু আর পারছি না। 
ভাবছি এবার অন্য কাউকে বিয়েই করে 
ফেলব। 

শ্রীতি, স্টলেক 


একই সঙ্গে প্রচণ্ড ভালবাসা এবং ভালবাসার 
মানুষকে কষ্ট দেওয়া কারও পক্ষে 
সম্ভব নয়। 


ভালবাসলে তাকে পৃথিবীর 
সবচেয়ে সুখী মানুষ হিসেবে দেখতে চায় 
মানুষ। তা যখন হচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই 
গণ্ডগোল আছে। ছেলেটির সাডিস্টিক 
আচরণ করার মানসিক অসুখও থাকতে 
পারে। দরকার হলে ডাক্তার দেখাতে হবে। 
তোমরা বরং একবার খোলাখুলি কথা বলে 
দ্যাখো। দরকারে অভিভাবকদেরও সাহায্য 
নাও। তোমাদের মধ্যে ভালবাসা থাকলে 
আবার সব কিছু সহজ হবে। না হলে, 
ভালভাবে কথা বলে সম্পর্কটা ভেঙে দাও। 
ও যে আত্মহত্যা করতে চায়, সেটা সকলকে 
জানিয়ে দিও। তা হলে ওকে সকলে চোখে 
চোখে রাখতে পারবেন। তোমার তো এখন 
ছাত্রজীবন, বিয়ে করার তাড়াও নেই। তাই 


২, হলে এর মাঝে যখন একটি 
. নিষ্পাপ মেয়ে ঢুকে পড়বে, 
£ তখন কী হবে£ আপাতত 


তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করতে যেও না, বরং 
সময় নিয়ে সম্পর্কটা ছিন্ন করো। ভেবেচিন্তে 
সিদ্ধান্ত নাও। 


বিয়েই হোক কিংবা বিবাহবার্ষিকী, 
মুখেভাত অথবা জন্মদিনে, 
জিতে নিন সবার মন। 


সোজা চলে আসুন আমাদের গ্যালারী স্টাইলের ৬০০০ বর্গ ফুটের শোরুমে 

সহজেই গেয়ে যাবেন আপনাদের চাহিদার জিনিসটি। বাজেট নিয়ে দুস্চিন্তা 

করার দরকার নেই। আমরা আপনার পাশেই আছি। সোনার আইটম:১০৪৩ 
টাকা থেকে শুরু। 
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করে রাখার, সেটা ডকে উঠবে। 'যেন নতুন বই 
না কিনে দিলেই আমি ইকনমিক্স জলে গুলে 
'ঢকঢক করে খেতে আরম্ত করে দেব! তাও যদি 
আমাকে পছন্দমতন পড়তে-টড়তে দিত! তা না, 
বাবা বলল, ইকনমিক্স নিয়ে পড়বে। ওটার খুব 
ডিমান্ড। আমার ডিমান্ড নেই, ডিমান্ড 
ইকনমিক্সের। এমন ডিমান্ডে সাড়া দিতে হবে 
কেন? বেশ বাবা, তাই হোক। কিন্তু সারাদিন 
(তো আর ইকনমিক্সের বই উলটে কাটানো যায় 
না। বাবা বলবে, “বই না পড়িস, খবরের 
কাগজটাও তো উলটে দেখিস না। কারেন্ট 
ত্যাফেয়ার্সে গোল্লা পাবি।” তবে আমি ঠিক 
করেছি, এবার বলে দেব, “ও সব আমার 
দরকার নেই। রেজাল্ট বেরনোর আগে পর্যন্ত 
নো খবরের কাগজ, নো টিভির নিউজ 1” 
সকালে উঠে অনেকগুলো ফোন করেছিলাম, 
কিন্তু সব ফ্রন্টেই চুপচাপ। সায়ন 'নাকি* 
ঘুমোচ্ছে, মধুরা বাড়িতে নেই, রিনির দিদি তো 
করতে। ন্যাকা সব! আমি যেন বুঝতে পারি না। 
কাল জয়েন্টের রেজাল্ট বেরিয়েছে কিনা! 
হয়তো সবাই ধেড়িয়েছে। জানি তো, ওরা 
দেড়শোর মধ্যে র্যাঙ্ক না করলে এমন ভাব 
করবে যেন এর চেয়ে আত্মহত্যা ভাল। যারা 
ইঞ্জিনিয়ার হয়, তারা ছাড়া কেউ কি মানুষ নয় 
নাকি £ এবার খাব, তারপর টেনে ঘুম দেব। 


বিকেল পাঁচটা দশ 


চিত্রিতা ফোন করেছিল একটু আগে। ও জানতে 
পেরেছে, সায়নের র্যাঙ্ক পাঁচশোতেত্রিশ, 
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হেসে বলেন, “এখন তো পড়ছে। আর:বোলো 
না, একটুও জিরোবার জো আছে ছেলের? 


বসেছে। সাতটার সময় আবার তোমাদের 

মনোজস্যারের ওখীনে...। তুমি আজ এসো, 
কেমন? তোমার পড়ীংকেমন চলছে? তুমিও 
তো জয়েন্টে বসছ, নাকিঃ” ইচ্ছে করে বলি, 
“না মাসিমা,আমি তো তেমন মহান নই...” 

দরকার নেই, কী থেকে কী হয়ে যাবে। একটু 
বেরোই, চিত্রিতার বাড়ির দিকে ঘুরে আসি। 


রাত সোয়া নষ্টা 


হেভি ব্যাপার হয়েছে। সেই ছেলেটা আবার 


(তো, যাকে বলে, সুরকানা। পেটে গুঁতো 
মারলেও পল্লবদা, সুজাতাদি বা তকাইয়ের গলা 
দিয়ে সুর বেরোবে না। গাইছে কে? দেখি, 
দোতলার ব্যালকনি থেকে সেই ছেলেটা ঝুঁকে 
আছে। নীচে দেখছে। আমাকে না ডানদিকের 
কোনার আস্তাকুঁড়কে, ঠিক বুঝতে পারলামনা। 
তবে পরে চিত্রিতা বলল, দেখার 
কিছু থাকতেই পারে না। তখন আমার বিশ্বাস 
হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে, বেড়াল ছানা তো 
থাকতে পারে ? চিত্রিতাকে বলতে হবে। বেড়াল 
ছানার কথাটা তুললাম, তার একটা কারণ 
আছে। ইতিহাসের উদ্দেশ্যে লিখেই রাখি। পরে 
যদি প্রোফেসর শঙ্কুর মতো এই ডায়েরিটা 
ছাপাটাপা হয়। অবশ্য তার আগে অনেক লেখা 
৪452 . আর বানানভুল তো এতে 


ক্যাসেট চাইতে যাই, সায়নেরমা মিষ্টিকরে -. 


সকালে কেমিস্ট্রি টিং গিয়েছিল। ফিরে এসে. 
একটুখানি নাকে মুখে গুঁজে ম্যাথ্‌সটা নিয়ে 


চি সক এ ৰা 


ঠিক। তবে ওই গুরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে 


সমানাধিকারের যুগ। সুই হোক, মা'র ডাকে ! ॥ 
উঠে কোনওমতে বসার ঘরে গিয়েছি। দেখি, 
সোফার উপরে পা উঠিয়ে বসে আছে 
তকাই। তার পারের কাছে... আরে! আমীর 
ভূটাইসোনা। ভুটাইসোনা আমার 
বেড়ালছানা। আগের রাত থেকে ওকে খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছিল না কিনা, তাই তিন তিনটে 
সার্ডসের অঙ্ক ভুল করে টিউটরের কাছে 
প্রচুর টাইট খেয়েছিলাম। ঝাঁপিয়ে পড়ে 
অন্যপাশের সোফাটাতে মুখ নিচু করে আর 
একটা ছেলে বসে আছে, মা তার সঙ্গে কথা 
বলছে। উঠে দাঁড়াতেই তকাইয়ের সঙ্গে 
চোখাচোখি হল। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস 
করলাম, ওটা কে? ম্যায় প্রেম কী দিওয়ানী 

হু ছবিতে করিনা কপূর যেমন করেছিল, 

ঠিক তেমন করে। তকাইটাও তেমনই 

ত্যাদোড়। মাত্র এইটে পড়ে, কিন্তু কী যে 

পাকা, দেখলে বিশ্বাস হবে না। ও হৃতিকের 

না, ফুলকিদি? অভিষেক বচ্চন।” বলেই হি 

হি হাসি। আমার ডাকনামটা ফাঁস করে 

দেওয়ায় ফুঁসে উঠতে গিয়েও উঠলাম না, 

অচেনা লোকের সামনে উঠতে নেই। যথেষ্ট 
মহিলাসুলভ ডিগনিটি দেখিয়ে বললাম, 

“অত হাসি কিসের রে? পুরুষমানুষের অত. 
হাসতে নেই, জানিস নাঃ” মাঠিক কোরাসে: ৪ 
জয়েন করেছে, “এই দ্যাখ, এর নাম 


সৌজন্য। রায়গঞ্জ থেকে পল্লবদের বাড়ি ফিল্মে বউদিরা বলে, না? তা সেই সৌজন্য ট্যাক চেঞ্জ করে, “আর তুমি? সাড়ে আটটা 
এসেছে। তোর বেড়ালটা লেকের ধারে রাস্তায় বলে মহানুভব ছেলেটি কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে, পর্যন্ত পড়ে পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ। কেউ-কেউ চেষ্টা 
ঘুরঘুর করছিল, সৌজন্য মর্নিংওয়াক করতে “আজ আর সময় নেই মাসিমা। অন্য করেও পায় না, কেউ-কেউ সুযোগ পেয়েও 
গিয়ে তুলে নিয়ে এসেছে। ভাগ্যিস, গাড়িচাপা একদিন...,চল তকাই।” হেলায় হারায়....”। ফেডআউট। আমিও 
পড়লে কী হত? পল্পবদের বাড়িতে তকাই ওরা চলে যাওয়ার পর মা বলল, “ছেলেটি দাপিয়ে দাঁত মাজতে চলে গেলাম, ভুটাইয়ের 
তোর বেড়ালকে চিনতে পেরে নিয়ে এসেছে।” বেশ ভালু রে! তকাইদের মাসির ছেলে। কী. দিকে ফিরেও তাকালাম না। 

তারপর ঠিক “সাস ভি কভি'র নায়িকার মতো সব যেন পড়ছে, ওদের রায়গঞ্জে ভাল ব্যবস্থা খানিক পরে চিন্তিরকে, মানে চিত্রিতাকে, 
বলল, “তোমরা গল্প করো, আমি চা আনি।” নেই বলে এখানে এসেছে কিছুদিনের জন্য। বললাম ব্যাপারটা। ও বলল, “আমাদের 
ভুল বললাম, এই সংলাপটা উত্তমকুমারের দেখেছিস, মনিংওয়াকও করে।” তারপর পুরো বাড়িতে এক্ষুনি চলে আয়। মাসিমা বসতে 
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বললেও বসল না? সে কী রে? তোকে দেখতে 
কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে? নাকি সদ্য ঘুম থেকে 
উঠেছিলি বলে চোখ ফোলা ছিল? মুখে গন্ধ 
ছিল না তো? সিরিয়াস ম্যাটার। তোকে দেখে 
ছেলেরা আজকাল পালিয়ে যাচ্ছে তা হলে! 
শিগ্গির আয়। নিড্স ডিসকাশন।” আমি পষ্ট 
বলে দিলাম, কেউ আমাকে দেখে পালায়নি। ও 
চলে গেল, কারণ ওর পড়া আছে। “সবাই কি 
আমাদের মতো ন্যালাখ্যাপা, বাউন্ডুলে রে? 
কাজকম্ম নেই?” তবু গেলাম, কারণ চিত্তির 
আমার বেস্ট ফ্েন্ড। 

আরও গেলাম, কারণ ওই ছেলেটাকে আমার 
ভাল লেগেছিল। 

মাকে বলে গিয়েছিলাম, একসঙ্গে পড়তে যাচ্ছি, 
কিন্তু ওদের বাড়িতে প্রায় সারাটা দিন কাটিয়েও 
লাভ হল না। চিত্তিরদের বাড়ির জানালা দিয়ে 
পল্পবদাদের বারান্দা দেখা যায়। বই খুলে 
ওদিকে চোখ পেতে দু'জনে বসে রইলাম। কিন্তু 
ছেলেটা যেন উবে গেল একেবারে। পরেরদিন 
চিত্তির খবর আনল, সে নাকি তার অন্য এক 
আত্মীয়ের বাড়ি চলে গিয়েছে। বলল, “বোঝা, 
তোকে দেখে পাড়া ছেড়ে পালাল।”আমি ওকে 
টেডি বেয়ারটাই ছুড়ে মারলাম। 

দ্যাট রিমাইন্ডস মি, বাঁ গালে একটা পিম্প্ল 
হয়েছে। চন্দনবাটা লাগাতে হবে। তবে আমি 
(তো আর আ্যাডের মেয়েগুলোর মতো ছুই-মুই 
নই, যে বাড়িতে বসে থাকব। আমি, যাকে বলে, 
অকুতোভয়। দুঃখের বিষয় শুধু একটাই, সেই 
সৌজন্য নামে স্যাম্পেলটা আজকেও আমাকে 
দেখে রেকগনাইজ করল না। সেই যে ঘরে 
গিয়ে সেঁধুল, মুখটি দেখাল না। চিত্তির বলছে, 
ও নিশ্চয়ই অগার্লমপশ্যা। সরি, পশ্য। 


১৬ জুন, বুধবার 
সকাল, কণ্টা জানি না 


এই মাত্র উঠেছি। বারান্দার টবে একটা গোলাপ 
চারা লাগিয়েছি দিনকয়েক হল, ঘুম থেকে 
উঠেই সেটাকে দেখতে যাই। জল দিই। দিদি 
বলেছে, আমার জল দেওয়ার ঠেলায় চারাটা 
নাকি বন্যা হয়ে মারা যাবে। বেশ হবে। দিদি 
তো জানে না, বারান্দায় আসার একটা অজুহাত 
লাগে। শুধু-শুধু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, 
ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি, এ সব ভাল 
লাগে? জাস্ট ইমাজিন, ওয়াটারিং ক্যান হাতে 
একটা মেয়ে সজল গোলাপচারার সামনে 
দাঁড়িয়ে। গোলাপি কুঁড়ির দিকে (সব্বোনাশ, 
গোলাপটা গোলাপি তো? না সাদা? হলুদও 
হতে পারে।) তাকিয়ে আছে। শিল্পীর কল্পনায় 
ব্যাপারটা দেখতে হবে তো! দিদিটা চিরকেলে 
সায়েন্সের স্টুডেন্ট। তা যাই হোক, চারাটা 
সত্যিই আজ টবের বন্যায় মারা যেত, আমি না 
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উনিশ কুড়ি 


থাকলে। আসলে তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। পড়বেই, 
আষাঢ় মাস। বৃষ্টির দোষ কী? তা ভিজে 
বারান্দায় টব কাত করে জল ফেলতে গিয়ে 
আমার পা পিছলে গিয়েছিল। বেশি না, একটু। 
পড়েও যাইনি, শুধু ব্যালান্স লস। টাল সামলে 
রেলিংটা ধরতে গিয়ে দেখি রাস্তায় ছাতা মাথায় 
সেই স্যাম্পেল। এ দিকেই তাকিয়েছিল, 
আমাকে দেখেই টুক করে মুখ ঘুরিয়ে ছপ ছপ 
করে জল ছিটিয়ে রওনা হল। মিথ্যে বলব না, 
আমার বুকটা ধুকপুক করে উঠল। আর সেটা 
শুধু পা পিছলে গিয়েছে বলে নয়। আচ্ছা, দেখি 
তো কণ্টা বেজেছে। 


সকাল আটটা বাজতে পাঁচ 


ডাইনিং স্পেসের ঘড়ি অনুযায়ী। বাইরে যেতেই 
বাবা ধরেছে, কী পড়ছি, কতদূর এগোলাম। 
(কোনওমতে রেহাই মিলল তো ধরল মা, খেতে 
কেন দেরি করছি। লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। লুচি 
যায়ে ভাড় মে। এ তো বাবু মন্নিংওয়াকের সময় 
নয়। তাও ছত্রপতি হয়ে? নো, নো। আমাদের 
গলিতে কী করছিলেন তিনি? চিত্রিতাকে ফোন 
করে ডেকে তুললাম। সব শুনে বলল, গতিক 
নাকি সুবিধের নয়। মানে, সুবিধের। ওদের বাড়ি 
যাচ্ছি। ডায়েরিটা নিয়েই। তার আগে গোটা 
তিনেক লুচি নাকেমুখে না গুঁজলে মা রেগে 
যাবে। 


সাড়ে নষ্টা 


বেরোচ্ছি, দিদি বলল, “কী হচ্ছে রে তোদের? 
সকাল থেকে ফোনে ফিসফিস। এবার ছাতা 
নিয়ে ছুটছিস? দেখিস, গোলমাল পাকাস না।” 
মা বলল, “ভিজিস না। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিস 
না।” 


কলেজে ঢোকাতে পারব না। যা নম্বর পাবে, সে 
রকম পড়বে।” 

আমি বললাম, “আমি হাউজওয়াইফ হব। 
আমির আদমি সে শাদি করুঙ্গি। সারাদিন শপিং 
করব। কে পড়তে চায়? পাত্র দ্যাখো।” 

ওদের তিনজনের মুখটা দেখে সত্যি আনন্দ 
হল। হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের 
মতো। 

চিত্তির গল্পটা শুনে হাসতে গিয়েও হাসল না। 
বলল, “আমার এখানেও সিমিলার প্রবলেম। 
তবে এ নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করিস না। 
ঢের জরুরি কাজ আছে।” 

ওর পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। এমনি বসে 
থাকব? সাতপাঁচ ভেবে দু'জনে অঙ্কের খাতা 


খুলে নিলাম। কাকিমা কফি দিতে এসে বললেন, 
“যখন দরকার ছিল, এনতার ফাঁকি দিয়েছ। 
এখন পড়া দেখানো হচ্ছে?” চিত্তির খুব গম্ভীর 
হয়ে বলল, “ইকনমিক্সে অস্ক মাস্ট, মা। তাই 
ঝালিয়ে নিচ্ছি।” কাকিমা তো হেসে পালাবার 
পথ পান না। 

বেলা বারোটা পাঁচ 


নেই। নেই। সে নেই। কতক্ষণ শূন্য অক্কখাতায় 
হিজিবিজি করা যায়? এফ এম-এ কেবল 
দুঃখের গান দিচ্ছে। বৃষ্টিও থামছে না। চিত্তির 
বলল, “চল, বাইরে গিয়ে রাস্তা থেকে ওদের 
বাড়ির বারান্দায় একটা টিল মারি।”না, না, 
ওরকম করা যাবে না। 
আমি লিখছিলাম, চিত্তির বাথরুমে গিয়েছিল। 
ফিরে এসেই চাপা গলায় বলল, “দ্যাখ, গাধা!” 
দাঁড়িয়েছে। ঝুঁকে পড়ে কালকের মতো গান 
গাইছে। ভিজে রেলিংয়ের উপর আঙুলে তাল 
দিচ্ছে, ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প। টি-শার্টের লাল 
কলারটা একটু তোলা। এই প্রথম ওকে দেখল 
চিত্রিতা। মিনিটখানেক দুজনেই চুপ। তারপর 
চিন্তির বলল, “বেশ দেখতে তো রে! 
রায়গঞ্জমার্কা নয় একেবারে।” আমার কেমন 
যেন আঁতে লাগল। বললাম, “কেন? মুখের 
উপর জায়গার নাম দিয়ে ছাপ দেওয়া থাকে 
নাকি? এই সব বলা উচিত নয়।” 
ও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, “নাহ। 
তোকে আর বাঁচানো গেল না রে। প্রেমে পড়েই 
গিয়েছিস। সত্যিই তৌ, রায়গঞ্জ বলে কি মানুষ 
নয়?” বলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল। 
আমি বললাম, “মোটেই প্রেমট্রেম নয়। এ রকম 
দূর থেকে দেখে প্রেমে পড়ে যাব, এত বোকা 
আমি নই। আমি শুধু তোকে পলিটিকালি 
কারেক্ট হতে বলছি।” 
“দিলি তো একটা কথা ঝেড়ে? তা হলে স্বীকার 
করছিস, তুইও মনে মনে রায়গঞ্জ কলকাতা 
মানিস? শুধু পলিটিকালি কারেক্ট হতে গিয়ে বড় 
বড় বাতেলা দিচ্ছিস?” 
“মোটেই না। আমি মনে করি সব সমান,” বলে 
রাগ করে বাইরে তাকিয়ে দেখি, চিড়িয়া হাওয়া। 
ওদের বাড়ির জানালা-টানালা, ব্যালকনির 
দরজা, সব বন্ধ। 
বাড়িতে ফোন করে দিলাম, দুপুরে এখানেই 

পু 


বিকেল সোয়া পাঁচটা 


কাউন্ট প্রচুর বাড়িয়ে দুপুরে একটু ঘুমিয়েই 
পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙে দেখি, সে একেবারে 
সম্মুখে দণ্ডায়মান। মানে আাত্রস দ্য রোড। 


বারান্দায়। দণ্ডায়মান ঠিক নয়, চেয়ার পেতে 
বসে আছে। এদিকে বৃষ্িট্রিশ্টি সব গায়েব। বেশ 
একটা লাজুক রোদ তেরচা হয়ে উঠেছে। 
চিত্তিরকে ডেকে বললাম, “তোর ফেসওয়াশটা 
কোথায় রে?” 

“বাথরুমের ক্যাবিনেটে দ্যাখ,” বলে ও আবার 
সটান ঘুমের দেশে। বাথরুমে গিয়ে ঘষেঘষে 
মুখটা ধুলাম। তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে 
একটু কায়দা করে কমপ্যাক্টুটা বুলিয়ে নিলাম। 
বোঝা যেন না যায়। চিন্তির তা হলে খেপিয়ে 
মাথা খারাপ করবে। কাকিমা রান্নাঘরে দুধ জ্বাল 
দিচ্ছিলেন, বললেন, “কী রে? কোথাও যাবি?” 
বললাম, “না, ওই একটু...” 

বলেই সোজা সামনের বারান্দায়। পরদা ঠেলে 
বেরোতেই ওর চোখে চোখ। যেন ও আমি 
আসতে পারি বলেই তাকিয়ে ছিল এ দিকে। 
যেন অপেক্ষা করছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, চোখ 
সরিয়ে নিলাম না আমরা। তাকিয়েই রইলাম। 
দু'জনেই। পরিচয়ের হাসি হাসলাম না, দুঃখিত 
হলাম না, বিরক্ত হলাম না, এমনকী খুশিও 
হলাম না। শুধু তাকিয়ে রইলাম। অল্প হাওয়া 
দিচ্ছিল। শিরশিরে। চিত্রিতার মায়ের যত বেড়ে 
ওঠা মাধবীলতার ঝাড়টা দুলছিল। এখন মনে 
হচ্ছে, সবকিছুই বেশ কাব্যিক ছিল। শুধু কাকের 
ডাকটা ছাড়া। এদিকের কার্মিসে একটা কাক 
বিচ্ছিরি স্বরে কা কা করছিল। তবে ওটা মিউট 
করে দিলেই সন্তর দশকের হিন্দি পিকচার। 
হঠাৎ ওর পিছন থেকে তকাইয়ের গলা পাওয়া 
গেল, “গাবলুদা, এই অঙ্কটা মিলছে না রে।” 
একেই বলে আন্িক্রাইম্যাক্স। অস্কটা সত্যিই 
মিলছে না। ডাকনাম তা হলে গাবলু! আমারটা 
তো সেদিক দিয়ে নেহাত খারাপ নয়। 

গাবলু ওরফে সৌজন্য কিন্তু চমকাল না, 
বিরক্তও হল না। এদিকে তাকিয়ে থেকেই 
বলল, “পড়ে শোনা।” ছ' মাস আগে আমার 
মনে হয়েছিল গলাটা হেঁড়ে। আজ কিন্তু এই 
নিউ-ইমপ্রভড সদয় আমি ভাবলাম, বেশ 
পুরুষালি গলা তো। এদিকে তকাই বলল, 
“পড়ে শোনাব ?” 

“হ্যাঁ। লাইন বাই লাইন।” 

“ফাইভ আঘান্ড হাফ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে যদি 
একটা ব্যাক... ক্যাপিটাল কত টাকা ছিল?” 
“কী উত্তর হচ্ছে তোর? সাড়ে তিনটে ব্যাঙ্ক?” 
“দুত! লাইন বাই লাইন পড়ছি। শোন।” 

হ্যাঁ, ওই তো থার্ড স্টেপে ভুল...” 

আমি শুনছি। অঙ্কের মাস্টারি কেউ দূর থেকে 
করে? আমি ভাই আজ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি। 
আমাদের মনোজস্যার তো প্রত্যেকের অঙ্কখাতা 
আলাদা-আলাদা করে দেখেন। এ কীরকম অস্ক 
টিচার? 

এতেই যদি আমি অবাক হয়ে থাকি, তা হলে 
অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। ওদের বাড়ির 


সুজাতাদির একটা ছোট্র মেয়ে আছে না? নাম 
তিন্লি। তা সেই তিন্নি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে 
বারান্দায় এল। হাতে একটা লম্বাটে খাতা। ড্রয়িং 
খাতা হবে বোধহয়। এসে থেবড়ে নীচে বসে 
শেখাও না।” গাবলুমামা দূক্পাতও করলেন না, 
বললেন, “হ্যাঁ, সিনারি আঁক।” 
“সিনারি কেমন করে আঁকে?” 

“এটাও জানিস না? খুব সোজা। প্রথমে একটা 
নদী আঁক, আর তার পাশে একটা পাহাড়।” 
“কেমন করে?” 

“হু। একটা ব্যাঁকাত্যাড়া লাইন কর, খাতার 
এদিক থেকে ওদিকে। করেছিস? তার নীচে 
আরেকটা ব্যাকাত্যাড়া লাইন কর। লাইন দুটো 
যেন মিশে না যায়। করেছিস?” 

নাহ, অঙ্ক না হয় শুনে শেখা সম্ভব। কিন্তু অঙ্কন? 
সেটাও কি এবার থেকে মৌখিক হল নাকি? 
শুনতে পাব, ড্রয়িংয়ের ওরাল হচ্ছে? ভাবতেই 
আমার কেমন হাসি পেয়ে গেল। আমাকে সরে 
যেতে দেখে ছেলেটাও হঠাৎ পাততাড়ি গুটিয়ে 
বারান্দা থেকে কেটে পড়ল। ঘরে ঢুকে দেখি 
চিন্তির চোখ ডলতে-ডলতে বসে আছে। বলল, 
“মাসিমা ফোন করেছিলেন। তোকে বাড়ি যেতে 
বলছেন।”তারপর একটু থেমে বলল, “কিছু 
হল নাকি রে?” আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 
“কিচ্ছু না।” বেস্ট ফ্রেন্ডকে মিথ্যে বলতে ভাল 
লাগছিল না, কিন্ত আমার মনে হল যা হয়েছে, 
সেটা আমার খুব ব্যক্তিগত। 


সন্ধে সাড়ে সাতটা 


ছোট করে লিখছি। বাইরে মেজমাসিমণি আর 
টুটুল বসে আছে কিনা, ওরা আমাদের সঙ্গে 
খেয়ে বাড়ি যাবে। চিত্রিতাদের বাড়ি থেকে 
(ফিরতেই মা বলল, “মেজমাসিমণি এসেছে রে। 
তোকে তাই ডাকলাম।” দামি চায়ের কাপ ধুয়ে 
রাখছিল মা। জল মুছে ক্যাবিনেটে ওগুলো 
তুই বেরিয়ে যাওয়ার পরে সেই ছেলেটাও 
এসেছিল রে।” 

আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতেও 
থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, “কে, সায়ন? না 
কৌশিক?” 

“না,না। সেই ছেলেটা। যে তোর বেড়াল 
কুড়িয়ে এনেছিল। চিনতে পারছিস?” 

আমি প্রচণ্ড উত্তেজিত। তবু প্রকাশ করলাম না। 
পাকা অভিনেত্রীর মতো হাই তুলে বললাম, 
“অ!তা কী চাই তাঁর? আবার বেড়াল হারাচ্ছি 
না কেন, তাই জিজ্ঞেস করছিল বুঝি ?” 

“না রে, দেখা করতে এসেছিল। বলল, সেদিন 
বসতে পারেনি, তাই... । তোর কথা জিজ্ঞেস 


করল, বেড়ালটার কথাও ও জানিস, দারুণ 
রে...” 

মাকে মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করে আমার 
মেজমাসির প্রবেশ। আর মেজমাসি তো সব 
সময় টপ অফ দ্য ভয়েসে কথা বলে। ঢুকেই 
আমাকে বলল, “ত্যাই, তুই যা, টুটুলটার সঙ্গে 
লুডো খেল তো। আমরা এখন জরুরি 
ডিসকাশনে থাকব। বড়দের কথায় থাকবি না।” 
থাকার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার। গেলাম, 
কিন্ত লুডো খেলতে নয়। আমি কি খুকি? 
টুটুলের সামনে টিভিতে চ্যানেল ভি খুলে দিয়ে 
বললাম, “গান দ্যাখ টুটুল, হ্যাঁ?” টুটুল এই 
অভাবনীয় সৌভাগ্যে আত্মহারা হয়ে বলল, 
“সাউন্ড কমিয়ে দাও, ফুলকিদি। মা শুনতে 
পাবে।” আমি মিউট করে দিলাম। লুডো 
খেলবে! ভূঃ। 

কাল সকালে মর্নিংওয়াক করতে যেতে হবে। 
একা। এটা সিদ্ধান্ত। 


১৭ জুন বেস্পতিবার 
সকাল সাতটা দশ 


আযাটাক হয়েছে। ও নিশ্চয়ই হাসপাতালে। 
খোঁজ নিইনি। মা কিন্তু খুশি। আমি রাতেই 
পুরনো ট্র্যাকসুটটা বের করে রেখেছিলাম। 
হাঁটতে গেলে নিয়ম মেনে যাওয়া উচিত। কিন্তু 
না। কী মন খারাপ। মোটা হয়ে যাচ্ছি তা হলে? 
মনিংওয়াকে যাওয়ার আরও কারণ খুঁজে পাওয়া 
গেল। যাই হোক, একটা কর্ডের প্যান্ট পরে 
ফেললাম। পায়ে স্সিকার্স। একেবারে স্পোর্টিং 
পোশাক। ভেবেচিন্তে সাজগোজ করলাম না। 
সকালে কেউ সেজেগুজে হাঁটতে যায়? আজ 
বৃষ্টি নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা লেকের 
দিকে হাঁটা। যাচ্ছি আর বলছি, হে মা লক্ষ্মী! 
আজ তোমার বারে কাজ সফল করিয়ে দাও মা। 
তবু যদি না হয়, তাই সরস্বতী আর দুর্গামাকেও 
বলে রাখলাম। সাবধানের মার নেই। 
এলোমেলো দুটো চক্কর দিতেই দম ফুরিয়ে 
এসেছে। একটা বেঞে বসে পড়লাম। বসে 
আছি, হঠাৎ দেখি দূর থেকে দৌড়ে আসছে। 
সে! না, শট্স পরে নয়। পুরো প্যান্ট। টি শার্ট। 
ওকে আসতে দেখেই আমার হাত-পা পেটে 
সেঁধিয়ে গেল, বুক দুরদুর করতে লাগল। 
ভাবলাম, না দেখার ভান করে বসে থাকি। তাই 
ছিলাম। পায়ের শব্দ এসে আমার সামনেই 
থামল। আমার নিচু করা মাথার উপর থেকে 
বজ্বাঘাতের মতো প্রশ্ন নেমে এল, “আর সাড়ে 
আটটায় ওঠা হচ্ছে না তা হলে?” 
অপমানজনক প্রশ্ন। ছুড়মুড় করে আমার 
শপ *শসপ 
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করে ওঠা কি ক্রাইম?” 
“না,তা বলিনি। তুমি আগে দেরি করে উঠতে, 
এখন তাড়াতাড়ি ওঠো, তাই বলছিলাম। এটা 
ভাল।” 

“প্রশংসা চাই নাআমি।” 

“সরি। তোমার ভাল নামটা কী?” 

এই নামটা নিয়ে আমার খুব গর্ব আছে। কারণ 
দিদির নামটা আমার তুলনায় বেশ নিরামিষ। 
ব-না-নী। বুক ফুলিয়ে বললাম, “যাজ্ঞসেনী।” 
“ভাল। তবে এর চেয়ে ডাকনামটা ঢের ভাল।” 
তা হলে তো এ ছেলে তো মোটেই ভিতু নয়। 
বললাম, “কোনটা ভাল আর কোনটা ভাল নয়, 
কে ঠিক করবে?” 

“যে যারটা সে তারটা। তোমার কী-কী ভাল 
লাগে না, শুনি?” 

“পড়তে ভাল লাগে না, বেশি সিরিয়াসনেস 
ভাল লাগে না, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, তাদের 
আমার ভাল লাগে না।” 

“কেন?” 

“খুব নাকউঁচু হয়। আমি জয়েন্ট দিইনি। ওরা 
মনে করে যারা জয়েন্ট দেয়নি, তারা বোকা। 
কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। সকলেই কি 
ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারি পড়বে? অন্য বিষয় 
কেউ ভালবেসে পড়তে পারে না?” 

“নিশ্চয়ই পারে। বিষয় তো ভালবেসে পড়াই 
উচিত। আর বললাম তো, যার যেটা ভাল 
লাগে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া অন্য কিছু খুব 
খারাপ, এটা ভাবা তো মোটেই উচিত নয়।” 
আমি একটু বিপাকে পড়ে গেলাম। 
ভেবেছিলাম, বেশ একটা ঝগড়া করা যাবে। 
(কোমর বেঁধে বললাম, “কিন্ত ওই সব পড়লেই 
চাকরিবাকরি বেশি পাওয়া যায়, এটা তো 
মানো?” 

সে বলল, “সেটা লোকে মনে করে। তবে তা 
পুরো ঠিক নয়। যে কোনও বিষয়ে ভাল করলে 
চাকরি পাওয়া যেতে পারে। সব ইঞ্জিনিয়ার 
মোটেই ভাল চাকরি পায় না, সব ডাক্তারেরও 
পসার ভাল হয় না।” 

কথাটা ঠিকই মনে হল আমার। ঝগড়ার রাস্তায় 
না গিয়ে বললাম, “তুমি কী পড়ছ?” 

“আমিও এ বছর এইচ এস দিয়েছি। তোমারই 
মতো। দেখি কী পড়ি।” সৌজন্যের হাসিটা খুব 
বোকাবোকা। 

বললাম, “চলো, আর্ট কলেজে পড়বে? তা হলে 


সে হেসে ফেলে বলল, “ব্যাপারটা লক্ষ করেছ 
তাহলে!” 
“আহা! যেন লক্ষ করাটা অস্বাভাবিক! আমি কি 


অন্ধ?” 
কিছু বলল না সৌজন্য। উঠে দাঁড়িয়ে কী যেন 
উন পন 
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তোমাদের বাড়ি যাব একবার? এই ধরো 
এগারোটা? অসুবিধে হবে?” 

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, “কেন?” 
একগাল হেসে গাবলু ওরফে সৌজন্য বলল, 
“কেন, গল্প করতেও কি আসতে নেই?” 

“না, নেই।” 

ও আবার একগাল হেসে বলল, “আজ আসি, 
দেখা হবে।” 

এখন আমি অপেক্ষা করছি আর আয়নার সামনে 
দাঁড়িয়ে নিজেকে বুঝিয়ে বলছি, কেন অল্প 
পরিচয়ে কারও প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে নেই। 
লাভ আ্যাট ফার্স্ট সাইট ব্যাপারটা পুরো ঢপের 
কেন্তুন। ঠিক এই জরুরি সময়টায় মা হাঁক দিয়ে 
বলল, “ফুলকি, সায়ন এসেছে।” আসার আর 
সময় পেল না? 


বেলা বারোটা পাঁচ 


এরকমটা হবে আমি মোটেই ভাবিনি। বসার 
ঘরে সায়ন। মুখ হাঁড়ি। হবেই। মামু, এত পড়ে 
পাঁচশোতেত্রিশ? হবে না? কিন্তু ওকে জানানো 
যাবে না, আমি ওর র্যাঙ্কটা জানি। বললাম, 
“বোস। কী ব্যাপার? এতদিন পাত্তা দিচ্ছিলি না 
কেন?” 

ও বলল, “আর বলিস না। জয়েন্টের রেজাল্টটা, 
বুঝলি, তেমন জুতসই হল না তো। মনটা 
খারাপ।” 

আমি ন্যাকা সেজে বললাম, “তোর খারাপ 
হয়েছে? সে কী? বিশ্বাস হচ্ছে না। কত র্যাঙ্ক 
হল?” 

ও একটা অদৃশ্য ঢোঁক গিলে বেমালুম বলে দিল, 
“চারশো।” 

“চারশো তো খারাপ নয়। কোথায় চান্স পাবি?” 
“দেখি।” সায়েন্সের ছাত্রের এমন দার্শনিকের 
মতো গলা কেন? “আবার বসব সামনের 
বছরে। তোর কাছে সেই জন্যেই এলাম। 
চিনিস? চিত্রিতাদের বাড়ির নাকি কাছে?” 

এ আবার কী খেল? বললাম, “চিনি। কেন,কী 
দরকার?” 

“ওদের বাড়ি একবার নিয়ে যেতে পারিস?” 
“কারণটা বলো গুরু।” 

“জয়েন্টের সাজেশন নেব।” 

দিচ্ছে? জানতাম না তো?” 
“পল্লবদা নয়। তুই কি কোনও খবরই রাখিস 
না? ওদের কোনও এক ভাই। রায়গঞ্জ থেকে 
জয়েন্ট দিয়ে দারুণ করেছে। ডাক্তারি আর 
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, দুটোতেই র্যাঙ্ক। প্রথম 
পনেরোর মধ্যে। আর সে নাকি কোনও 
কোচিংও নেয়নি। পুরো নিজে পড়ে। কালকের 
কাগজে বড় করে দিয়েছে তো, “পড়ার 


বাজার"-এ ইন্টারভিউও ছেপেছে।” 

মা পরদা ঠেলে ঢুকেছে মিষ্টির প্লেট নিয়ে, “হ্যা 
রে ফুলকি... ওই যে ছেলেটা বেড়াল 
কুড়িয়েছিল, মনে আছে? কাল বলল তো, 
জয়েন্টে ভাল নম্বর পেয়েছে। কী পড়বে বুঝতে 
পারছে না। তোকে বলতে গিয়েও বলা হল না। 
কাল এসেছিল আমাদের বাড়ি। বোসো, এটা 
খাও।” শেষের দুটো কথা সায়নকে উদ্দেশ্য 
করে। 


আমি বোকা। আমি গাধা। আমি শিল্পাঞ্জি 
হওয়ারও যোগ্য নই। অভিমানে আমার ঠোঁট 
ফুলে উঠল। লঙ্জাও করল। ওকেই কিনা 
জয়েন্ট সম্পর্কে কী সব বললাম। বেশ ঘাঁটা 
কেস করে দিলাম। চিত্তিরকে ফোন করে 
পরামর্শ নিতেও ইচ্ছে করল না আমার। 
সায়নকে তখনকার মতো বাড়ি পাঠিয়ে বাইরের 
ঘরেই বসে রইলাম। ঠিক এগারোটায় 
কলিংবেল। সৌজন্য। 

ঝাঁপিয়ে পড়েছি। “তুমি সকালে আমায় বলনি 
কেন তুমি জয়েন্টে ওই রকম র্যাসকট্যঙ্ক করে 
কেলেঙ্কারি করেছ? কেন বললে না?” 
সৌজন্য প্রথমে একটু নড়ে গিয়েছিল। আমার 
আক্রমণের ঘটা শেষ হতে বলল, “কেন বলব? 
বলার কোনও কারণ নেই।” 

“আর ওটা? ওই “ভালবেসে পড়া উচিত" 
ইত্যাদি?” 

“ওটা তো ঠিকই। আমি কিছু ভুল সিবলিনি। কিছু 


সৌজন্য সেই বোকাবোকা হাসিটা দিল, “বললে 
যদি কামড়ে দিতে? যা রাগ তোমার। বলব 
বলেই তো এখন এসেছি। পড়ব, আর এখানেই 
পড়ব।” 

আমি ভীষণ রেগে বললাম, “এখনও কামড়ে 
দিতে পারি, দেখতে চাও, গাবলু ?” 

ভয় পাওয়ার ভান করে সৌজন্য বলল, “পারো 
বটে, ডানপিটে মেয়ে কোথাকার!” 

ডানপিটে বলার জন্য আবার এক প্রস্থ ঝগড়া 
করতে ইচ্ছে করলেও ক্ষমা করে দিলাম ওকে। 
কারণ, ভদ্রমহিলারা ঝগড়া করে না। আর একটা 
কারণ, মা ওদিকেই আসছিল। ঝগড়া করতে 
দেখলে এক্ষুনি কাঁই-কাঁই করবে। তার চেয়ে বড় 
কথা, ঝগড়া করতে ভাল লাগছিল না। ওর 
সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, 
অনেক কথা। 


অন্য একটা কাজও তো ছিল। চিত্তিরকে এবার 
একটা ফোন না করলে ভীষণ খারাপ হবে। 


ছবি: অমিতাভ চন্দ্র 


শোয়েব আখতার কো টু 


বর 
গুস্‌সা কিউ আতাহ্যায়.. রর 
, রাগটা হবে না কেন শুনি? কোথায় রো “নেট? গুতো 
লাকি গর একবার সুখকর চা ভাবো তো, গাদাগুচছর প্রায় ১৫,০০০ 
লি, ব 
হি ইন্টারনেটে একটাই সাইটে ঢোকার জন্য 


(তা বটে, রতনে রতন চিনত)। তা ছাড়া তিনি একটা ছোট্ট মতো ফ্যাশন শো-এও র্যাম্পে 
হেটেছিলেন (সে তো দু'দিন আগে জাহিররাও ল্যাকমে ইন্ডিয়া ফ্যাশন শো-তে হেটেছিলেন)। 
ব্যস, পাকিস্তানের দুই 'রক্ষণশীল' এবং “সচেতন” নাগরিক দিয়েছে তার নামে মামলা ঠুকে! 
তাদের বক্তব্য হল, আখতারের এই ধরনের কথায় দুনিয়ার সামনে পাকিস্তানের ব্যাপক নিন্দে & 
হয়েছে। অবশ্যি শোয়েবও কাউন্টার মামলাটি ঠুকতে দেরি করেননি। আহা রে,কী ঝামেলা 8 
বল দিকি, বেচারার প্রাণে একটু সাধ-আহ্রাদও থাকতে নেই! 


বিল টয়োটা” গেট্স 

গুজব কিনা জানি না, তবে কথাটা বেশ কিছুদিন ধরে 

শোনা যাচ্ছে। মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেট্স নাকি 

টি টয়োটার ফমুলা ওয়ান টিমকে স্পনসর করবেন! 

১, গেট্সমশাই ফমুলা ওয়ান রেসিং-এ পুঁচকে গাড়ি নিয়ে 
মাইকেল শুমাখারের বনবন দৌড় দেখে বেজায় খুশি হন। আর টয়োটার 
মোটো “আওয়ার মাইন্ডস আর অলওয়েজ রেসিং-টাও বিলবাবুর ভারী 
পছন্দ। তিনি নাকি মহা আনন্দে টয়োটার সঙ্গে ৪০ মিলিয়ন 
ডলারের স্পনসরশিপ ডিলে প্রায় রাজিও হয়ে গিয়েছেন। বোঝো! 


হাঁটে!)। ফলে সকাল হতে না হতেই 
'তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে 
কম্পিউটারের সামনে। আর এত লোক 
ঢোকার ফলে নেটের হাল তো বুঝতেই 
পারছ! সব গুলিয়ে একেবারে ঝোল! 


তিন প্রধানে ধুন্ধুমার 


ভারত-পাকে রক্ষে নেই, তায় আবার 
অস্ট্রেলিয়া !না বাপু, হজম হলে হয়। 


রদ নতি এই তিন মক্কেল আবার ক্রিকেট যুদ্ধে 


যে,আরে আমরাও তো এককালে 


হকির সুবাদে এরকম মেলা পেয়েছি মুখোমুখি হচ্ছে নেদারল্যান্ডসে, 
বোর হয়ে গিয়েছিলুম কিনা, তাই এখন আগামী অগস্টে। খেলা শুরু হবে 
২১ অগস্ট থেকে, ফাইনাল ২৮ 


একটু জিরেন দিচ্ছি! কিন্তু আসলে ব্যাপারটা 
মোটেও তা নয়। মাঝখানে লিয়েন্ডার বা 
মালেশ্বরীর ব্রোঞ্জ বাদ দিলে তো পদকের ময়দান 
পুরো গড়ের মাঠ। তবে এতদিনে বোধহয় খরা কাটতে 
চলেছে। অন্তত অগ্ভু ববি জর্জের লাফানো (মানে লং 
জাম্প আর কী!) দেখে তো তাই মালুম হচ্ছে। অতীত 
রেকর্ড তো ছিলই, তার উপর কিছুদিন আগে 
প্রিফন্টেইন গ্রী প্রি-তে ব্রোঞ্জ জিতে আশাটাকে আরও 
উস্কে দিয়েছেন তিনি। তবে আমরা হলুম গিয়ে 
ঘরপোড়া গোরু উদাহরণ: উষা বা মিলখা সিংহ), 
আশে স্বপ্ন সত্যি হোক, তারপর লাফালাফি করা 
যাবেখন! আপাতত বেস্ট অফ লাক অঞ্জু। 


অগস্ট। সে তো খুব ভাল কথা। 


পরমা সেন 


ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজিস্ট 
ব্রুস মিলার-এর চিকিৎসাধীন মধ্যবয়স্ক এক 
কার-মেকানিক ভদ্রলোকের মধ্যে হঠাৎ অদ্ভূত 
এক ক্ষমতা দেখা দিল! ছেলেবেলার চাঞ্চল্যকর 
সব ঘটনার ছবি আঁকতে শুরু করেছেন তিনি! 
আশ্চর্ষের ব্যাপার, এর আগে ভদ্রলোকের ছবি 
আঁকায় কোনও আগ্রহ ছিল না! জীবনে 
কোনওদিন ছবি আঁকেননি তিনি। বুসের আর 
একজন রোগী, ৭৮ বছরের ভাষাবিদ হঠাৎ শাস্ত্রীয় 
সঙ্গীত কম্পোজ করতে আরম্ভ করলেন। অথচ 
ওই ভদ্রলোকের গানবাজনার কোনও ট্রেনিংই ছিল 
না। ব্রেন স্ক্যান করে দেখা গেল দু'জনের ব্রেনেরই 
বাঁ দিকের নীচের অংশ কিছুটা ক্ষতিত্রস্ত। শুধু এই 
দু'জন নয়, বসের আরও কয়েকজন রোগীর 
মধ্যেও দেখা গেছে এই অবাক-করা ক্ষমতা। 
এরকম আরও ঘটনা আছে। যেমন, ১০ বছরের 
একটি ছেলে মাথার বাঁ দিকে আঘাত পাওয়ার 


হঠাৎই জেগে উঠল জীবভ্তর মূর্তি খোদাই করার 
এক আশ্চর্য প্রতিভা। এর ব্রেনেরও বিশেষ অংশ 
কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত। তা হলে কি ব্রেনের বিশেষ 
একটি অংশ ক্ষতিত্রস্ত হলে মানুষ হয়ে ওঠে 
ব্রিলিয়ান্ট! গবেষণা শুরু করলেন অস্ট্রেলিয়ার 
বিজ্ঞানী ত্যালান স্নাইডার। আ্যালান ভাবলেন, 
বিশেষ কোনও একটি অংশ যদি বন্ধ করে দেওয়া 
যায় তা হলে কি প্রকাশ পায় এইসব আশ্চর্য 
ক্ষমতা? সম্প্রতি আযালান আবিষ্কার করেছেন 
আশ্চর্য এক মেশিন, 'থিষ্কিং ক্যাপ”। মেশিনটি 
আটকে দিতে হবে মানুষের মাথায়। সুইচ অন 
করার পর ম্যাগনেটিক কম্পনে স্পন্দিত হতে 
থাকবে ব্রেনের বিশেষ একটি অংশ। তারপর 
একটা সময় জেগে উঠবে সুপ্ত প্রতিভা। যে জীবনে 
(কোনওদিন কিছু আঁকেনি, তার আঙুলের ছোঁয়ায় 
জীবস্ত হয়ে উঠবে অসাধারণ সব ছবি। মেশিনটির 
টেকনিক্যাল নাম ট্রালক্রেনিয়াল ম্যাগনেটিক 
স্টিমুলেটর' বাটি এম সি। ব্রেনের বিশেষ-বিশেষ 
অংশের কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে প্রতিটি মানুষের 
মধ্যে লুকিয়ে থাকা সৃজনশীল প্রতিভার বিচ্ছুরণ 
ঘটাতে সক্ষম এই যন্ত্র। বেশ কয়েকজন মানুষের 
ব্রেনে এই মেশিন ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য ফল 
পেয়েছেন আযালান। আ্যালানের বিরোধী গোষ্ঠীরা 
অবশ্য অন্য কথা বলছেন। তাঁদের মতে, 
ট্রালক্রেনিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেটরের যে 
টেকনোলজি, তার সাহায্যে মানুষের সুপ্ত 
প্রতিভাকে বাইরে টেনে আনা কখনওই সম্ভব নয়। 


অদৃশ্য হওয়ার উপায় 


এইচ জি ওয়েল্‌সের কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস “ইনভিজিব্ল ম্যান'-এর কথা মনে. 
পড়ে? সেই যে এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন অদৃশ্য হওয়ার উপায়। 
রাউলিংয়ের হ্যারি পটারেরও আছে ইনভিজিবিলিটি ক্লোক, যা পরে ফেললে কেউ 
দেখতে পাবে না তাকে। এগুলো সবই ফ্যান্ট্যাসি, কল্পবিজ্ঞান। কিন্তু বইয়ের পাতায় 
সীমাবদ্ধ না থেকে আজ বাস্তবকে ছুঁয়ে ফেলেছে বিজ্ঞানীদের কল্পনার ডানা। শুনে 
যতই অবাস্তব মনে হোক না কেন, জাপানের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন 
ইনভিজিবিলিটি ক্লোক (সঙ্গের ছবি)। জামাটি পরে ফ্যালো, ব্যস, অদৃশ্য হয়ে যাবে 
তুমি। অথবা জামা ভেদ করে দৃষ্টি চলে যাবে এই জামা পরে থাকা মানুষটির 
পিছনের যাবতীয় দৃশ্যে। আশ্চর্য এই জামার উদ্ভাবক প্রোফেসর সুসুমু তাচি। 
কীভাবে ঘটবে ঘটনাটা ? আসলে এটা একটা অপটিক্যাল কামুক্লাজ। জামাটি তৈরি 
ইনভিজিবিলিটি ক্লোকের সমকক্ষ হতে হলে এই টেকনোলজিকে আরও উন্নত করে 
তুলতে হবে। এই আবিষ্কার অভিভূত করে তুলেছে মিলিটারি বিশেষজ্ঞদের। এই 
টেকনোলজি কাজে লাগিয়ে সৈন্যরা আযকশন করার জন্য পৌঁছে যাবেন নির্দিষ্ট 
জায়গায়, কিন্তু কেউ দেখতে পাবে না তাঁদের। 

প্রোফেসর সুসুমু তাচি এবার আবিষ্কার করতে চলেছেন 


সিটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এই রোবটদের কার্যকলাপ 
দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল উপস্থিত দর্শকরা। 
আপ্লায়েড বায়োমরফিক রোবোটিক্স-এর সাহায্যে 
তৈরি এরকম রোবট পৃথিবীতে এই প্রথম। মোট ৬৭ 
রকম কাজ করতে পারে রোবটটি। কোনও জিনিস 
মাটি থেকে তুলে নেওয়া তারপর সেটা ছুড়ে দেওয়া, 


৷ ভারতীয় কিশোরের কৃতিত্ব 


অম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতিতে এড্স ও ক্যানসারের চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছে অকরিত জয়সওয়াল। 

রাজস্থানের নূরপুর গ্রামের ১১ বছরের এই ছেলেটি বলেছে, “কোনও-কোনও সময় একসঙ্গে প্রায় ৩০০ 
রোগী আমার কাছে চিকিৎসার জন্য লাইন দেয়। এর মধ্যে ডাক্তাররাও রয়েছেন। আমি একটা বিশেষ 

পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি যা কিনা জেনেটিক্যালি সারিয়ে দেবে এড্স ও ক্যানসার” 

] 'ঠিক কীভাবে চিকিৎসা করছে তা কিন্তু অকরিত বলছে না কাউকে। অথচ গত দু'মাস ধরে মুন্বইয়ের টাটা 
| ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর রিসার্চ ফেলোদের সে সাহায্য করে চলেছে। অকরিতের আই কিউ 

. ১৬২, যা কিনা আ্যালবার্ট আইনস্টাইনের চেয়েও বেশি! 


দেন কাকে দা মানের 
পুরুষরা আকৃষ্ট না হন তার সমাধান বের করে ফেলেছেন 
বিজ্ঞানীরা। আর এই গবেষণার ফলাফল পরীক্ষা করার জন্য বেছে 
নিয়েছেন একটি ভোল-কে। ভোল (পাশের ছবি) ইদুরজাতীয় 
একরকম প্রাণী। ভোলটির ব্রেনের হরমোনের পরিবর্তন ঘটিয়ে 
বিজ্ঞানীরা পালটে দিতে পেরেছেন “বিপথে” যাওয়া ওই প্রাণীটির 
চরিত্র। তাঁরা দেখেছেন, ভ্যাসোপ্রেসিন নামের এই হরমোনে 


রয়েছে ম্যাজিকের মতো ক্ষমতা। ভোলে নরক লি গরিলা রন নদ র্দিরেনেন। 
গেছে পুরুষ ভোল তার “ভালবাসা'র পাত্রীটিকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না, যা কিনা এই প্রাণীদের 

ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। গবেষকরা বলছেন, ঠিক একইভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও এই 
হরমোনের আধিক্য ঘটিয়ে আশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে। চিরদিন একই নারীর প্রতি আসক্ত থাকবে পুরুষরা। 


হবেনা। লন্ডনের পিলকিউন রিসার্চ 
সেন্টার-এর গবেষকরা আবিষ্কার করে 
(ফেলেছেন ইকো-গ্রাস, যা কিনা সূর্যের 
নিজেকে। এর জন্য লাগবে না 
সাবানজাতীয় কোনও বস্ত। এই গ্লাসের 
নাম পিলকিংটন আ্যাকটিভ। এর উপর 
দেওয়া আছে মাইক্রোক্রিস্টালাইন 
টাইটানিয়াম অক্সাইডের আবরণ। 
ন্যানো-স্কেল পর্যায়ে দেওয়া এই আবরণের 
থিকনেস এক মিটারের এক হাজার কোটি 
ভাগের এক ভাগ। দিনের আলো এই 
রাসায়নিকের সংস্পর্শে এলেই শুরু হবে 
কেমিক্যাল রি-আ্যাকশন। আর ক্লিনারের 
নোংরাগুলি আলাদা হয়ে যাবে। এর পর 
শুধু বৃষ্টি আসার অপেক্ষা, সমস্ত নোংরা 
ধুয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে যাবে ওই 
কাচগুলি। 


বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অনুভূতি, 
ভাল লাগা, না-লাগা-__ সব কিছুই পালটে যাচ্ছে, 
তাই তোমার পুরনো বন্ধুদের হয়তো ভাল লাগছে না। বদলে 
যাওয়া চিন্তাভাবনাগুলো ভাগ করে নেওয়ার মতো কাউকে পাচ্ছ 
না। তবে খুঁজলে মনের মতো বন্ধু পেয়ে যাবে ঠিকই। তোমার মধ্যে 


প্রচুর কনফিউশন থাকলেও আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। হয়তো 


ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে কাটাচ্ছ। মা-বাবাও ঠিকমতো বুঝতে 
পারছেন না তোমাকে। এ সময় তোমার অন্যতম প্রধান বন্ধু 
হতে পারে ইন্টারনেট। টিনএজারদের জন্য দারুণ সব 
সাইটের ঠিকানা দেওয়া হল এখানে। 
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টিনএজাররা যে কতরকম সমসায় ভোগে 
তার ঠিক নেই। এই সময় নানা পরিবর্তন 
'আসে শরীর আর মন জুড়ে। হঠাৎ বড় হয়ে 


ওঠার সঙ্গে-সঙ্ে সম্পূর্ণ নতুন এক অনুভূতি 


সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয় এই সময়। 
এই সময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে ছেলে 
ও মেয়ে সম্বন্ধে ধারণাটা। গত শতকের 


লাফি ং[ঁগ্যাস 


আজ একবছরে পা দিল “উনিশ কুড়ি'। এই বিশেষ দিনে “উনিশ কুড়ি'র 
নিয়মিত বিভাগগুলোকে একটু অন্যরকমভাবে হাজির করা হল তোমাদের 
সামনে। এটুকু উনিশ বিশ* আশা করি, তোমাদের ভালই লাগবে। 


মনের খবর 

উত্তর দিচ্ছেন মিস টস লেমা 

আমার বয়স বাও কি তেও। মা বলে আও কম। এক সপ্তাহ আগে আমাকে 
দুটি ছেলে প্রোপোজ করেছে। একজন সকালে কবিতা লেখে, একজন 
বিকেলে কারাটে শেখে। আমার প্রশ্ন হল: কিস্‌কো পেয়ার কর, ক্যায়সে 
পেয়ার কর? 

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক 


তোমার বয়স এখন খুবই অল্প। এই বয়সে নিজের মনকে দ্বিখগ্ডিত কোরো 
না। প্রত্যেকেই তার মেয়েবেলায় এরকম খুচরো প্রোপোজাল পেয়ে 
থাকে। তাতে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। এখনই ভালবাসার উতল হাওয়া 
গায়ে লাগালে ভবিষ্যতে পক্তাতে হতে পারে। সিরিয়াস সম্পর্কে জড়িয়ে 
পড়ার মতো সময় এখনও আসেনি। ইট্স দ্য টাইম টু ডিস্কো, ডিস্কো। 


2০২০০ 


উনিশ কুড়ি 


ফিটনেস 


(ফিটনেস বিষয়ে দেবদাস মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলেছেন 


শোয়ার্জেনেগার: আপনার বয়স একশোরও বেশি। কিন্তু এই 
বয়সেও আপনি যথেষ্ট ফিট। আপনার ফিটনেস ফাল্ডাটা কী? 
দেবদাস: ইউনিক ডায়েট-চার্টই আমার ফিটনেসের 
চাবিকাঠি। এই চার্ট ফলো করলে যে কেউ বেশি বয়স অবধি 
তন্দুরস্ত থাকতে পারে। 
শোয়ার্জেনেগার: আমাদের পাঠকদের যদি আপনার ইউনিক 
ডায়েটচার্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেন... 

দেবদাস: আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিয়ার দিয়ে 
কুলকুচি করি। তারপর ব্রেকফাস্টে আড়াই বোতল রাম। 
লাঞ্চে কিন্ত জিন আর হুইস্কির ককটেল মাস্ট। আর ডিনারে 
এক গামলা শ্যাম্পেন হলেই মধুরেণ সমাপয়েৎ। 
শোয়ার্জেনেগার: এক গামলা? 

দেবদাস: ইয়েস বস। সোচো তো বড়া সোচো। 
শোয়ার্জেনেগার: কষ্ট হয় না? 

দেবদাস:হয় বৈকি! কাশি হয়, তলপেটে যাতনা হয়। 
শোয়ার্জেনেগার: বরদাশ্ত নহি কর সক্‌তে তো পিতে কিউ 
হো? 

দেবদাস: কৌন কমবখ্ত বরদাশ্ত করনে কে লিয়ে পিতা 
হ্যায়? ম্যায় তো পিতা হু কিউকি চিতা ভি পিতা হ্যায়। 


সাজ সাজেশন 


উত্তর দিচ্ছেন আনিন্দা চট্টোপাধ্যায় 

আমার বয়স ২৭ বছর। আগে মাথায় প্রচুর চুল ছিল। কিন্তু 
কিছুদিন যাবৎ খুব চুল পড়ছে। সামনের দিকে টাকও পড়ে 
গেছে। কী করলে এটা কমাতে পারি? 

শ্রীজাত (পদবি প্রকাশে অনিচ্ছুক) 

মাথার উপর উড়ন্ত জোকারেরা ঘুরে বেড়ালে এই ধরনের 
সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাতে চিন্তার কিছু নেই। প্রতিদি 
সাত থেকে আটবার চুল আঁচড়াও। আর কিছু লিখতে হলে ভদ্রভাবে 
লেখো। এতেও যদি সমাধান না হয়, তা হলে কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্য 
নিতে পারো। আপাতত ছোটদের চিড়িয়াখানায় শবাসনে থাকো। 


কিছুদিন হল আমার মন্ত্রিত্ব গেছে, বাট আই ডোন্ট কেয়ার। বিশ্বস্ত 
ক্যাডাররাও পালিয়েছে, বাট আই ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু আমার গালে এটা 
কী? অব কহো, আই ডোন্ট কেয়ার!) 

সমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 


কুচিকূচি করে কেটে শশা 

বেসন দুধেতে নিন গুলে 

ফিরে যাবে চামড়ার দশা 

রাত্রে লাগিয়ে গালে শুলে। 

এরপর পাউডার মেখে নিন চুপিচুপি। ত্বকের যত নিন। 
(পোউডার ভেবে নিয়ে ব্রিচিং মাখলে হবে ঝামেলা অন্তহীন) 


বিতর্ক 
বিষয়: “উনিশ কুড়ি'মে গড়বড় হ্যায় 


নবলেখা:আ্যাই, দোঠো উনিশ কুড়ি দাও তো। 

তিমির: নো উনিশ কুড়ি। হে ইউ, রিটার্ন, রিটার্ন! সব কহতে হ্যাঁয়, উনিশ 
কুড়িমে গড়বড় হ্যায়। 
নবলেখা:অগর কেউ বোলা, চুল কাটনা খারাপ হ্যায়, তোঃ 

তিমির: পুরা ফ্যামিলিকো হিষ্লি বনাকে হাওড়া ব্রিজমে আপডাউন 
করায়েগা। রথ 
নবলেখা:অগর বোলা, কাপড়া পহেননা খারাপ হ্যায়? 

তিমির: কাপড়া উতারকে নাঙ্গা... আ্যাই বিন্দু, জাদা বকবক মত করো। 
নবলেখা: একশো তেইশ দেশোঁকা ল্যাবরেটরিমে টেস্ট হুয়া হ্যায়। বোলা 
হ্যায়, 'উনিশ কুড়ি” ওকে হ্যায়। ফিট হ্যায়। ফির? 
তিমির: ম্যায় খুদ পড়কে দেখুঙ্গা। 

(কিছুক্ষণ মন দিয়ে পড়ার পর) 

তিমির: আচ্ছা হ্যায়। 

নবলেখা: পাগ্্ো-ও-ও-ল একটা! 

তিমির: (পাশের বাড়ির দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে) বটিয়া হায়। 
(এখানে পেশাদার মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। বাস্তবে এদের মধ্যে 
কোনও সম্পর্ক নেই।) 


যা ঘটবে 
এরিজ (২৯ মার্চ - ২০ এপ্রিল): দূরদেশে যাত্রার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু 
ফেরার সময় হেটে ফিরতে হতে পারে। 


টরাস (২১ এপ্রিল - ২১ মে): সততা আর বিচক্ষণতাই আগামী পনেরো 
দিনে তোমার সাফল্যের চাবিকাঠি। সততা হল, কাউকে কথা দিয়ে তা 
অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা আর বিচক্ষণতা হল কাউকে কথা না দেওয়া। 


জেমিনি (২২ মে - ২১ জুন): রাস্তাঘাটে সতর্কভাবে চলাফেরা করো। 
মেয়েদের আর বাসের পিছনে ছুটো না। একটার পর একটা আসতেই 
থাকবে। 


ক্যাসার (২২ জুন - ২৩ জুলাই): সামনের পনেরো দিনে প্রচুর 
চেনা-পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই 
পাওনাদার। 


লিও (২৪ জুলাই - ২৩ অগস্ট): সারাজীবন বসে-বসে খাওয়ার সময় এসে 
গেছে। বোধহয় লটারিতে চেয়ার জিততে পারো। 


ভার্গো ২৪ অগস্ট - ২৩ সেপ্টেম্বর): দুটো সপ্তাহ শরীরের দিকে 
বিশেষভাবে নজর দাও। কানে জল জমতে দিও না। মশায় ডিম পাড়তে 
পারে। 


লিব্রা (২৪ সেপ্টেম্বর - ২৩ অক্টোবর): তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জবল। 
এমনকী, লোডশেডিংয়ের সময়ও চিন্তা নেই, জেনারেটরের ব্যবস্থা 
থাকবে। 


স্কর্সিও (২৪ অক্টোবর - ২২ নভেম্বর): আগামী পনেরো দিনে তোমার 


জীবনে দু'ধরনের ঘটনাই ঘটবে। এক, সুযোগ এসে দরজায় ধাক্কা দেবে। 
দুই, দরজার ধাক্কা সুযোগকে দূরে সরিয়ে দেবে। 


স্যাজিটেরিয়াস (২৩ নভেম্বর - ২১ ডিসেম্বর): বন্ধু-বান্ধব এবং 
আত্বীয়স্বজনরা প্রচুর উপদেশ দেবে। উপদেশগুলো তোমার জীবনে 
কাজেও লাগবে, কেবল সেগুলো না শুনলেই হল। 


ক্যাপ্রিকর্ন (২২ ডিসেম্বর - ২০ মার্চ): সামনের দুটো সপ্তাহ তোমার পক্ষে 
খুবই কষ্ট্রের। তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সাতদিনেই সব কষ্ট সহ্য হয়ে 
যাবে। 


আ্যাকোয়ারিয়াস (২১ জানুয়ারি - ১৯ ফেব্রুয়ারি): পরীক্ষার ফল খারাপ 
হতে পারে। তাতে দুঃখ পেয়ো না। কারণ পরীক্ষায় মূর্বেরা প্রশ্ন করে, তাই 
পণ্ডিতেরা উত্তর দিতে পারে না। 


পাইসেস (২০ ফেব্রুয়ারি - ২০ মার্চ): ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাহায্য করো। তারাও 
পরে তোমায় প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। কোনও বন্ধু বিয়ের 
সিদ্ধান্ত নিলে তাকে বোঝাও, পৃথিবীর সবাই বিবাহিত নয়, কেউ-কেউ 


বুদ্ধিমান। 
৪ জুলাই ১ 


লিখেছেন দীপাংশু আচার্য 
ছবি: কৌশিক কুণ্ডু 


গ€ তপ্ত 


সেকেন্ড ইনিংসে 


মহেশ ভট্ট মনে 
করেন, তাঁর মেয়ে 
পূজা খুব বড় মাপের 
অভিনেত্রী। দুঃখের 
বিষয়, মহেশ ছাড়া অন্য 
কেউ এই সত্যটা উপলবি 
করতে পারেননি তেমন করে। 

তাই বাবার প্রোডাকশন ছাড়া অন্য কোথাও 
কখনওই পূজার তেমন ভাল কাজ জোটেনি। 


ফেল করা ছেলেরা মোটেই হেলাফেলার জিনিস নয়। একটা কাজ তুমি ঠিকঠাক করতে না 
পারলে কোই বাত নহী, হাজার একটা অপশন আছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের শুধু নিজের 
উপর থেকে বিশ্বাস হারালে চলবে না। হিন্দি ফিল্সের দুনিয়াটা আজকাল শাসন করছেন যে সব 
পরিচালক, তাঁদের অনেকেই এক সময় ব্যর্থ অভিনেতা ছিলেন, সেটা জানো? কিন্তু নিজের 
্বপ্নটাকে হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে দেননি এঁদের কেউই, বরং সেটাকেই একটু 


অন্যরকমভাবে গড়েপিটে নিয়েছেন বুদ্ধিমানের মতো। এ ডিরেক্টর হিসেবে যাত্রা শুরু 'পাপ' করে। প্রথম 
এগ গ্রে তেই পুজা তাঁর | 


কেরিয়ারের শুরু থেকেই দীপকের গায়ে ক্যারেক্টার 
হিরো হওয়া হয়নি। দীপকের প্রথম ছবি 'উপ্‌্স!-এর 


সায়েস ফিকশন হিসেবে হিট 


হিন্দি 


'কোই মিল গয়া" 


গার্লফ্রেন্ড আর “হাওয়স' পরিচালনা করে 
হালে সাড়া ফেলে দেওয়া করণ শুরু 
করেছিলেন অভিনয় দিয়েই। “ডিক্কো 
মিঠুনের প্রতিপক্ষ নাচিয়ে “স্যাম 
ওবেরয়”। এ ছাড়া আরও কিছু ছবিতে 
৮ কাজ করেন করণ, এমনকী “হমলোগ' বা 
'রজনী'র মতো হিট টিভি সিরিয়ালেও। 
তবে কোনওটাই তেমন জমেনি। ছবি 
$ লাভের মুখ না দেখলে কী হবে, “সাহসী” 
গগন ফাটে। 


কচ্চি ধুপ' সিরিয়ালে আশুতোষ ছিলেন নায়ক। তারপর “কভি হাঁ কভি 
নাএ নায়ক-নায়িকার বন্ধু, চমৎকার'-এ নায়ক শাহরুখ এবং পার্বনায়ক 
তথা ভূত নাসিরুদ্দিন শাহের হাতে প্রবল মার খাওয়া ভিলেনদের 
একজন, একটু অফবিট ছবি “সেলিম লংড়ে পে মত রো”, “ওয়েস্ট ইজ 
ওয়েস্ট" বা “হোলি করেই আশুতোষ বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন, অভিনয়টা তাঁর 
হবে না। চটপট লাইন বদলে ঢুকে পড়েন পরিচালনায় 'লগান” তৈরি করে 
আশুতোষ ঢুকে পড়েছেন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে। এর আগে কোনও হিন্দি 
ছবি অস্কার নমিনেশন পায়নি। পরের ছবি “স্বদেশ'-এ আশুতোষ আরও খানিকটা 
এগিয়েছেন, এটাই 'নাসা'় শুটিং হওয়া প্রথম হিন্দি ছবি। 


সারা ফিল্ম ইন্ডাস্ট শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করবে এই নামটার সামনে। ছবির তারকা 
কলাকুশলী বা গল্প নয়, এখনও সুভাষের নামটাই তাঁর ফিল্ম বিক্রির প্রাথমিক 
কারণ। পুণের ফিল্ম ত্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রথম দিককার ছাত্র 
ছিলেন সুভাষ ঘাই। তবে পরিচালনা নয়, তিনি ছিলেন অভিনয়ের ছাত্র। হ্যা, 
প্রথম থেকেই অভিনয়, বিশেষ করে দিলীপকুমারের অভিনয় নিয়ে অত্যন্ত 
আবেগপ্রবণ ছিলেন এই মেধাবী অভিনেতা। পাশ করে বেরনোর পর শুরু হয় 
কাজ খোঁজার পালা, মুন্বইয়ের ভাষায় 'ট্রাগ্ল"। গুরু দত্তের ভাই আত্মারাম তাঁর 
ছবিতে হিরোর রোল দিয়েছিলেন সুভাষ ঘাইকে, ছবিটি ফ্রুপ করে। আরও 
ডজনখানেক ছবিতে সই করেছিলেন ইনি __ কোনওটিই শেষ পর্যন্ত 

শুরু হয়নি। বন্ধু বিবি ভল্লা আর 


জগজিৎ খুরানার সাহায্য নিয়ে & ১ 
সাতের দশকের শেষ দিকে ককর্তৃ” সম 
তৈরি করেন সুভাষ, বাকিটা ইতিহাস। 


তবে অভিনয়ের প্রতি তাঁর তীব্র প্যাশনের আঁচটা পাওয়া যায় এ 
অধিকাংশ হোম প্রোভাকশনেই __ একবার না একবার তাঁর মুখটা পরদায় দেখা: 
যাবেই যাবে। 


2 নে]মা, 


না, কুনাল কখনওই মেনস্ট্িম 
অভিনেতা ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন, যাকে বলে চিত্র 
সমালোচক। বেশ কয়েকটা এই 
ধরনের শো তিনি টিভিতে 


তৈরি 'রাজ্রীর "ুইমুই সি তুম লগতি হো" বা মালাইকা অরোরা-যশ অরোরাকে নিয়ে 'লঙ্গ ওয়াজ" 
তাঁর হিট কাজ। কুনাল পরিচালনা শুরু করেন ফ্লুপ ছবি 'মুঝসে দোস্তি করোগে" দিয়ে। তখনই বোঝা 
গিয়েছিল যে, তিনি ল-স্বা রেসের ঘোড়া। “হম তুম'এর সাফল্য সেটাই প্রমাণ করল। 


এই তালিকায় সতীশ কৌশিক, রজত কপূর বা অরুণা 
ইরানিকে আনা গেল না একটাই কারণে, পরিচালনার 
পাশাপাশি এঁরা অভিনয়টাও সফলভাবে করে 


সলমনের ছোট ভাই সোহেলকে কোন তালিকায় 

ফেলব? ইনি তো একসময়ে “প্যার কিয়া তো ভরনা 

কেয়া” হ্যালো ব্রাদার”, “জব প্যার কিসিসে হোতা হ্যায়” গোছের 
মোটামুটি সফল কয়েকটা ছবি বানিয়েছিলেন। কিন্তু যবে থেকে 
নিজে হিরো হওয়ার ভূত সোহেলের মাথায় চেপেছে, তবে 


থেকেই তাঁর সর্বনাশ হয়েছে। 


গু ৮৪৪ 


আমার অভিজ্ঞতা 


তোমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে শেয়ার করো এই পাতায় 


এ 

ক 
ছু 
টে 
অ 
ভি 
যে 
ক 
ব 

চট 
নে 
র 

কা 
ছে 


অটোগ্রাফ পাওয়া ও 
তাঁকে এত সামনে 
থেকে দেখে আমার 
মনের সব খিদে মিটে 
গিয়েছিল। এর দু'দিন 
পর ছিল আমার 


তখন আমার বয়স ১৫ বছর, 
ক্লাস সেভেনে পড়ি। এই বয়সের 
আর পাঁচটা মেয়ের মতো আমিও 
খুব দুষ্টু ছিলাম। বাড়ির সকলে 
মিলে বর্ধমানের কাছে পিকনিকে 
গিয়েছিলাম। কী একটা জিনিস 
কম পড়ার জন্য আমার 
পিসতুতো দাদা ৪ কি.মি.দূরের 
বাজারে যাচ্ছিল। তাকে বের 
হতে দেখে আমিও যাওয়ার জন্য 
বায়না ধরলাম। মারুতির 
সামনের সিটে ড্রাইভার ছাড়াও 
আমি বসেছিলাম এবং পিছনের 
সিটে ছিলেন দাদা। একটু বৃষ্টি 
হয়েছিল বলে রাস্তা ভিজে ছিল। 
হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটছিল ফুল 
স্পিডে। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে 
দেখি, দুটো লরি পাশাপাশি 
আসছে। ড্রাইভার আমাদের 
গাড়িটাকে বাঁচাতে গিয়ে ধাকা 
মারল গাছে। সামলাতে না পেরে 
গাড়ি ডিগবাজি খেয়ে পড়ল 
পাশের ধানখেতে। জ্ঞান হারাবার 
আগে দেখতে পেয়েছিলাম, 
ড্রাইভারের মাথা ফেটে চৌচির, 
দাদা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এবং 
আমার পা দুটোর উপর গাড়ির 
ইঞ্জিনটা পড়ে আছে। গলগল 
করে রক্ত বেরোচ্ছে। আর কিছু 
মনে নেই। অপারেশনের পর 
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মনে হয়েছে, ওরা ভুল বলছে। পা 
না থাকার কোনও অনুভবই সে 
মুহূর্তে হয়নি। কিন্তু উঠে বসতে 
গিয়েই বুঝতে পারি, হাঁটুর পর 
থেকে আমার দুটো পা আর নেই। 


শিখলাম। প্রথম-প্রথম হুইলচেয়ারে 
বসে থাকতে খুবই কষ্ট হত, তারপর 
সয়ে যায়। 

এখন আমার বয়স ২১ বছর। পা 


বাস্তবে ফিরে আসি। আচ্ছা, ভোর 


ম[ন|সু ন টি|প্]স 


৫ পা? বলে কি মানুষ নয় 
বর্ধাকালে বিকেলবেলা স্কুল-কলেজ থেকে ফিরছ, এমন সময়ে নামল তেড়ে বৃষ্টি। 
কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তায় প্যাচপ্যাচে কাদা, এখানে-ওখানে জল জমে আছে। পা 
থেকে জুতো খুলে সবাই মিলে জলের মধ্যে ছপাং-ছুপাং করতে-করতে 
কোনওমতে বাড়ি কিরলে। তবে মজা করতে গিয়ে পায়ের বারোটা বাজাতে কিন্তু 
বেশি সময় লাগবে না। বর্ধাকালেই শ্রীচরণ দু'খানির সবচেয়ে যত্র দরকার! এই 
সময়ে কীভাবে যত্ব নেবে পায়ের, সেই সম্বন্ধে কিছু হার্বাল টিপ্স রইল। 


সমস] এবং সমাধান 


পী ফাটা: এই সমস্যার সমাধান হল হার্বাল ফুটবাথ। হাফ বালতি অল্প গরম জলে 
এক চা'টামচ ব্রিফলা, নিমপাতা, কর্পুর, যষ্ঠিমধু দিয়ে ভাল করে গুলে জলটা ঠাণ্ডা 
হতে দাও। তারপর এতে ১৫ থেকে ২০ মিনিট পা ডুবিয়ে বসে থাকো। মুছে নিয়ে 
ফুটক্রিম বা ঘি লাগিয়ে নাও। সাদা পেট্রোলিয়াম জেলিও লাগাতে পারো। রাতে 
চেষ্টা কর সুতির মোজা পরে শুতে। 

খবরদার, ব্রেড বা অন্য কিছু দিয়ে সর্দারি করে কড়া কাটতে যেও না। 
কড়ার জায়গাটা ভাল করে ফুটক্রিম দিয়ে ভিজিয়ে রাখো। বড় কড়া পড়লে 
ডাক্তারের পরামর্শ নাও। 
হাজা হলে: বর্ধাকালের সবচেয়ে বড় সমস্যা বৃষ্টির জলে পা ভিজলে এটা হতে 
পারে। যেখানে হাজা হয়েছে সেখানটা নিম বা ব্রিফলা ভেজানো জলে ধুয়ে 
নিমপাতা বাটা বা তিল বাটা লাগিয়ে রাখো। 


খালি পায়ে বা পা খোলা চটি পরে হাঁটাচলা না করাই ভাল। পা 
ভিতরে জল থাকলে বাইরে বেরিয়ে যাবে। জুতোয় অল্প ট্যালকম 
পাউডার ছড়িয়ে রাখো। এতে জুতোর গন্ধ কেটে যাবে। 

বাইরে থেকে ফিরেই ভাল করে সাবান দিয়ে পা পরিষ্কার করো। 
ক্লান্তি কাটাতে পা ধোওয়ার পর এক বালতি অল্প গরম জলে নুন এবং ডেটল 
নই গুলে কিছুক্ষণ পা ডুবিয়ে বসে থাকো। পায়ের ফাকে ব্যাকটেরিয়া জমে থাকলে 
&. তা এতে মরে যাবে। 
ই নিয়মিত নখ কাটো। আঙুল থেকে বড়জোর দুই বা তিন মিমি পর্যন্ত 
নখ বাড়াতে পারো। 

রাত্তিরে শোওয়ার আগে পায়ে অল্প গরম তেল মালিশ করো। 
তারপর ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে সুতির মোজা পরে শোও। 


রি তথ্য সৌজন্য: ডাঃ সুমেধা কুলকানি 
/ আয়ুশ আযুর্বেদিক সায়েন্স 


ও 
০. ৪ জুলাই ২০০৪ ৬১ 
ত 
ভা -. 


গানগুলো শুনতে মন্দ লাগে না। এই 
ছবিতেই প্রথম গান গেয়েছেন করিনা কপূর এবং আবৃত্তি 


ময়ূরী অডিও, ৫০ টাকা 

মোট আটটি গান আছে। আশা ভোঁসলে, 
কে. কে, সোনু নিগম, শ্রেয়া ঘোষাল 
গ্রাইলেও কোনও গানই হিট করেনি! 


ু 


পরিচালক: ওক্ষগ্যাং পিটারসন, 
মুক্তি পেয়েছে: ২৫ জুন 


সি!নেঢুমা 


হোমারের এপিক “ইলিয়াড' 
অবলম্বনে তৈরি। ছবির পটভূমি 
প্রাচীন গ্রিস এবং টয় নগরী। 
ট্যয়ের রাজকুমার প্যারিস এবং 
প্রেমকাহিনি মূল থিম। প্যারিসের প্রেমে পড়ে স্বামী 
মেনেলাসকে ছেড়ে ট্য়ে চলে এসেছিলেন হেলেন। এই 
প্রেমের ঠ্যালা সামলাতে কুরুক্ষেত্রের মতো একখানা জম্পেশ 
যুদ্ধই হয়ে গেল গ্রিসের বিভিন্ন রাজ্য এবং ট্রয়ের মধ্যে। তবে 
ছবিতে মেন আলোটা ফেলা হয়েছে গ্রিসের বীর যোদ্ধা 
একিলিসের ব্র্যোড পিট) উপর। স্পেশাল এফেক্ট্স এবং 
অভিনয় দু'টোই দুর্দান্ত 


আকাশের অনুষ্ঠান 
জিরার নি 
গরমা গরম' এবং “সুলুক সন্ধান” __ জুন-জুলাই মাসে 
আকাশ বাংলায় দেখা যাবে এই ভমাটি প্রোগ্রামগুলো। 

তবে মুল আগ্রহ থাকবে প্রথমটিকে নিয়ে। রহস্য, রোমাঞ্চ, 
কল্পবিজ্ঞানে ঠাসা “ফোর প্লাস-এ থাকছে রনি, পিকলু, কেকা, 
বিট্ু এই চার মূর্তি এবং নেপচুন থেকে আসা “অভ্ভুত-এর 
আ্যাডভেথ্যার। এই “অন্তুত' দেখতে অনেকটা যন্ত্রের মতো, 
খায় একটা নীল সলিউশন, যা বানায় খুদেবিজ্ঞানী কেকা। এটি 
দেখা যাবে সোম থেকে শুক্র সন্ধে ৭টা ৩৫ মিনিটে। 


চা 


নতুন ব্র্যান্ড সিগনাস। মডার্ন এবং 
ট্যাডিশনাল __ দু'রকমের ডিজাইনই আছে 
এদের ভাণ্ডারে। সম্প্রতি রাসবিহারী 
আযাভিনিউতে এদের নতুন শো রুমের 
উদ্বোধন করলেন মিস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স 
তনুশ্রী দত্ত। কলকাতায় এটাই এদের প্রথম 
শো-রুম। হিরের গয়না শুনে ঘাবড়ে যেও না 
আজকাল এটা অনেক কমদামে মেলে। 
এদের গয়নার দাম শুরু মাত্র ১০০০ টাকা 
থেকে। এখনই হয়তো কিনতে পারবে না। 
কিন্তু ব্যাপারটা জেনে রাখতে ক্ষতি কী! 


110072/২ 


চন্য হত তম 


ভাব মিলিয়ে যাবে, চামড়া কুঁচকোবে না, 
তা হলে? যাঃ, তাই আবার হয় নাকি? 
সবই হয়। বিখ্যাত জাপানি কসমটিক্স 
কোম্পানি “শিশেইদো” এরকমটাই দাবি 
জানাচ্ছে। পারফিউম, মেকআপ সামন্্রী, 
স্কিন কেয়ার প্রোডাইটুস, এই কোম্পানির 
(বিউটি রেঞ্জে আছে নানা ধরনের 
জিনিস। তবে এগুলোর দাম কিন্তু 


সহায় ইয়ুথ কনফারেন্স 


“ইমপভারিশ্ড ইয়ুথ __ মেকিংআ 
ওয়ার্ড অফ ডিফারেন্স', এই বিষয়ের 
উপর ১৪ থেকে ১৮ জুন আমেরিকার 
ক্যানসাস সিটিতে হয়ে গেল সেকেন্ড 
ইয়ুথ কনফারেন্স। ভারতের প্রতিনিধিত্ব 
করে প্রশান্ত রায় এবং রহমত বক্স। সারা 
দুনিয়ার সঙ্গে এই বিষয়ে নিজেদের 
মতামত বিনিময় করার এটা একটা 
দারুণ সুযোগ বলে এই দুই কিশোরের 
অভিমত। 


কো ্সাঁক ড় চা 
ফিল্ম নিয়ে নানা কোর্স 


কে এফ টি আই-এর কোর্সগুলোতে 
ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। 


কোর্স:ত্যান্টিং। সময়সীমা: ৬ মাসের 
এবং ২ মাসের স্পেশ্যাল সেকশন 
রয়েছে। আসন: ২৫। শেখানো হবে: 
যোগা, মাইম, ডিকশন, মার্শাল আর্ট, 
মেকআপ, ডাবিং ইত্যাদি। 

খরচ: ২২,০০০ টাকা (৬ মাসের জন্য) 
এবং স্পেশ্যাল জন্য ৪,০০০ 
টাকা (কিস্তিতে দেওয়ার সুযোগ 


রয়েছে)। 

কোর্স: ইনডিপোন্ডেট ফিল্ম মেকিং। 
আসন: ২৫। সময়সীমা: জানা যায়নি। 
কোর্স: এডিটিং। সময়সীমা: ২ মাস। 
আসন সংখ্যা: ১০। কোর্স ফি: ৬০০০ 
টাকা। 
কোর্স:ভিডিওগ্রাফি-সিনেমাটোগ্রাফি। 
সময়সীমা:৩ মাস। আসন: ১০। 
খরচ: ১০,০০০ টাকা। 

কোর্স শেষে নিশ্চিত কাজ 

পাবে প্রেয়োজনে এরাই কাজের ব্যবস্থা 
করে দেবে), এ কথা জানানো হয়েছে 
সংস্থা থেকে। 
যোগাযোগ:৮/১এ রসা রোড ফার্্ট লেন, 
কলকাতা-৩৩। ফোন: (০৩৩) ২৪২৪- 
৪৭৪৭, ৯৮৩০২-৮০৩৯৪ 


পুনরায় অভিনয 


“এস এস ক্রিয়েটিভ আযকাডেমি' 
অভিনয়ের জন্য কোর্স শুরু করল। 
তিনমাসের কোর্সে ১২টা ক্লাস ছাড়াও 
নণ্টা ওয়ার্কশপও আছে। ক্রাস নেবেন 


মনোজ মিত্র। ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। 
এ ছাড়া প্রতি মাসেই ২০ জনকে নিয়ে 
নতুন ক্লাস শুরু হবে। তিনমাসের 
কোর্সের খরচ: আযাডমিশন ফি ৩০০০ 
টাকা এবং প্রতিমাসে ৩০০ টাকা টিউশন 
ফি। 


যোগাযোগ: ২৫/১ পার্ক আযভিনিউ, 
সন্তোষপুর (থার্ড রোড বাসস্টপ), 
কলকাতা-৭৫। 

ফোন: (০৩৩)২৪১৬-২৯৪৯। 


কা।উ[লেলি]ং 
ফাষ্ট্র খেয়ে পিছু হোটো না 


মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকেই রিয়া 
বেশচুপসে আছে। কারণ ও মনের মতো রেজাল্ট করতে 
পারেনি। ফলে ওর অধ্যাপক বাবা-মা'র মাথা হেট। 
তাদের মতে, নির্ঘাৎ ওর প্রিপারেশনে কোনও গাফিলতি 
ছিল! রিয়ানিজে তো একেবারে মরমে মরে আছে! 
বন্ধবান্ধবরা সবাই মোটামুটি ভদ্রস্থ গোছের রেজাল্ট 
করায় একা সে অড ওয়ান আউট। তবে এখন যদি কেউ 
বলত, “ঘাবড়াস না, এক মাঘে শীত যায় না বস। লেগে 
পড়, আসছে বার ক্যান্টার করে দিবি, তা হলে ওর মনের 
জোর একলাফে অনেকটা বেড়ে যেত। কিন্তু তার বদলে 
বাবা-মা'র রাগী-রাগী মুখটা দেখলেই মেজাজ যাচ্ছে 
একেবারে চটকে। 

এই ঘটনাটা একেবারেই কাল্পনিক। তবে খুঁজলে দেখবে 
নিজেদের পিয়ার গ্রুপের মধ্যেই এমন উদাহরণ অনেক 
আছে। পরীক্ষার রেজাল্ট মনের মতো না হওয়ার জন্য 
কেউ হয়তো ডিপ্রেশনে ভুগছে, পড়ার ইচ্ছেটাই চলে 
যাচ্ছে, এমনকী ফ্রান্ট্রেশনের ফলে আত্মহত্যার মতো চরম 
পথও বেছে নিচ্ছে অনেকে। 


এই সাময়িক ডিপ্রেশনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার 
রাস্তাটা খুব একটা কঠিন নয়। কয়েকটা টিপ্স রইল: 
গু রেজাল্ট যাই হোক, সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া গতি 
নেই। বরং ব্যাপারটাকে অন্যদিক থেকে দেখলেই 
ঝামেলাটা থাকে না। এবার হয়নি ঠিক আছে, আসছে 
বারে দেখিয়ে দেব! 

ভঁ এবার ভাবি নিজের প্রিপারেশনে কোনও খামতি ছিল 
'কিনা। যেমন, মা-বাবা বাড়িতে না থাকলে 'দুত্তোর ছাই 
কী হবে অত পড়ে" বলে টুক করে টিভি চালিয়েছিলাম 
'কিনা। এভাবেই হয়তো অনেকটা সময় চলে গেছে। 
সামনের বার এগুলোকে শোধরাতেই হবে। 

ভ বন্ধুবান্ধবরা যদি এই কারণে এড়িয়ে চলে, তা হলে 
তাদের পাত্তা না দেওয়াটাই ভাল। আরে বাবা, খারাপ 
সময়ে যদি পাশে না থাকলি, তা হলে শ্রেফ ফুটে যা! 

উ বাবা-মা'র মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক। এই ফ্রন্টটা 
মস্ত গোলমেলে। তবে ওঁদের বোঝাতে হবে রেজাল্টটা 
আমার, সুতরাং দুঃখটা আমার আরও বেশি! জানপ্রাণ 
লড়িয়ে দিচ্ছি, যাতে এই ঘটনাটা আবার না ঘটে। 

ষঁ ফ্রান্ট্র খেয়ে আত্মহত্যার কথা মোটেই ভেবো না। 
কারণ এসকেপিস্টদের কথা কেউ মনে রাখে না। 


ব্যাপক জ্ঞান দেওয়া হল, আশা করি মগজ ধোলাইটা হয়ে 
গেছে। তবে এতেও দরকার না ফুরোলে যোগাযোগ 
করতে পারো নীচের ফোন নম্বরগুলোতে, এরা খারাপ 
সময়ে বন্ধুর মতো পাশে থাকবেন। 

সহায়তা: ৯৮৩০২ ৩৭২৬১/৯৮৩০৪ ৭৮৭২১ 
ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন: ৯৮৩০৫ ৩০০৭৬/৯৮৩০২ 
৩৮৭৬৯ 


থটশপ ফাউন্ডেশন: (০৩৩) ২৪১৭ ৬১২৮ 


৪ জুলাই ২০০৪ ৬৩ 


৯ ৮৪ 


উনিশ কুড়ি 


প্রতিযোগিতা। কল্যাণ গুহর আয়োজনে 
ফ্যাশন কুইন কমপিটিশন ২০০৪এর 
উইনার হলেন বিদিশা রায়। সেকেন্ড রানার 
আপ হলেন জয়ামন্ত্ী মুখোপাধ্যায়, থার্ড রানার হলেন 
সঙ্গীতা মজুমদার, ফোর্থ রানার আপ হলেন বর্ণালী মণ্ডল। 


পূর্ব এবং উত্তর কলকাতার 
কলেজ কেটে সিনেমা 


এত্বগুলো জিনিস পেলে তো দারুণ ব্যাপার! সিটি 
সেন্টারে 'আইনক্স এর মাল্িপ্লেক্ে তা-ই পাবে। এখানে 
মোট চারটে হলে নিয়মিত দেখানো হবে বাংলা, হিন্দি, 
ইংরেজি ছবি। টিকিটের দাম শুরু ৫০ টাকা থেকে। 


৬৪ ৪ জুলাই ২০০৪ 


যা]ঘ|ট!বে 


এরিজ (২১ মার্চ - ২০ এপ্রিল) সামনের পনেরো দিনে হতাশা তোমাকে ছুঁতেই 
পারবে না। যে কাজগুলো অনেকদিন ধরেই করবে ভাবছিলে, সেগুলো করে 
ফ্যালো। 


উরাস (২১ এপ্রিল - ২১ মে) মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ কাজ করবে। তবে ইনটুইশনের 
উপর বিশ্বাস রাখো। উঁচু পোস্টে চাকরি করেন এমন কারও সঙ্গে পরিচয় থাকলে 
আলাপটা বজায় রাখার চেষ্টা করো। 


জেমিনি (২২ মে - ২ জুন) চ্যালেঞ্ডের মুখে পড়লে দ্বিধা না করে আ্যাকসেপ্ট 
করো। নিজের উপর কনফিডেন্স থাকলে কোনও কিছুই তোমাকে আটকাতে পারবে 
না। একেবারে নতুন কিছু খুব শিগগিরই তোমার জীবনে ঘটতে চলেছে, তৈরি থাকো। 


ক্যান্সার (২২ জুন -২৩ জুলাই) তুমি আসলে কী চাও, তা নিজেই জানো না। সব 
কিছু পেয়েও ভিতরে-ভিতরে কিন্তু তুমি খুশি নও। অনেকেই তোমাকে কাছের মানুষ 
বলে আর ভাবতে পারছে না। খারাপ লাগলেও এ ব্যাপারটার সঙ্গে মানিয়ে নাও। 


লিও (২৪ জুলাই - ২৩ অগস্ট) পরিস্থিতি তোমার পক্ষে, কিন্তু গা-ছাড়া ভাব দেখিও 
না। কাজের চাপ থাকবে, কিন্তু চেষ্টা করো রিল্যাক্সেশনের জন্য সময় বের করার। 
নতুন বন্ধুত্ব বা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। 


ভাঙ্গে ৫২৪ অগস্ট ২৩ সেপ্টেম্বর) যত সহজ বলে মনে হচ্ছিল, পরিস্থিতি আসলে 
ততটা সহজ নয়। চাকা ঘোরানোর চেষ্টা না করে যা চলছে তা চলতে দাও। জট কেটে 
গেলে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক নতুন দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। 


লি্রা (২৪ সেপ্টেম্বর - ২৩ অক্টোবর) প্রবল মুড সুইং করার আশঙ্কা আছে। তোমার 
না হলেও খুব কাছের কারও। তবে চারপাশের লোকজন তোমার ভাল দিকটাই শুধু 
দেখবে। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য রুটিন মেনে কাজ করো। 


স্কপিও (২৪ আক্লৌবর - ২৩ নভেম্বর) বড় কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে এবং তার 
জন্য কিছু অপ্রিয় সিদ্ধান্তও নিতে হবে। তবে খেলার কন্ট্রোল থাকবে তোমার হাতে। 
অনেকদিনের পুষে রাখা কোনও টেনশনের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা। 


স্যাজিটেরিয়াস (২৩ নভেঙ্কর - ২১ ডিসেম্বর) সামনের পনেরো দিনে চারপাশের 
লোকজনের চোখের মণি হয়ে থাকবে তুমি। তবে খুব শিগগিরই পরিস্থিতি বদলাতে 
পারে, তখন যেন মনখারাপ কোরো না। 


ক্যািকন (২২ ডিসেম্কর -২০ জানুয়ারি) সবচেয়ে খুঁতখুঁতে লোকটাও তোমার 
(কোনও দোষ খুঁজে পাবে না। তবে তাতে খুশি হোয়ো না, কারণ কাজের জায়গায় 
নানারকম সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শরীরের দিকে বাড়তি নজর দাও। 


আ্যাকোয়ানিয়াস (২১ জানুয়ারি - ১৯ ফেব্রুয়ারি) স্বভাববিরুদ্ধ হলেও সামনের 
পনেরো দিনে চেষ্টা করো অন্যের কথা শুনে চলতে। প্রেমের ক্ষেত্রে নতুন কোনও 
অভিজ্ঞতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাছের মানুষদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাও। 
পাইসেস (২০ ফেব্রুয়ারি - ২০ মার্চ কোনও কাজই ঠিকমতো হচ্ছে না। উৎসাহ 
হারিও না, কিছুদিনের মধ্যেই ছবিটা বদলাতে চলেছে। এখন থেকে নিজেকে তৈরি 
করো যাতে সময়মতো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো। 


(প্রেডিকশন পশ্চিমি মতে) 


ভি. সপ্ভীবনী আইয়ার 


চা) হে 7 রি রে হে ডে হর হর 2 নে জর 


মল্লিকা শেরাওয়াতের জবাব নেই। তাঁর খ্যাতি কোথায় গিয়ে পৌঁছে গেছে, বাপ্‌্স! শেষে কিনা প্লেবয়” 
ম্যাগাজিন তাঁর ছবি তোলার জন্য ঝুলোঝুলি করছে! যারা এ পর্যন্ত পড়েও কিছুই বুঝতে পারছ না 
তাদের বলি, প্লেবয় হল পৃথিবীর সেরা পর্নো ম্যাগাজিন। এর কভারে আগে কখনও ব্লন্ড (মানে সোনালি 
চুলওয়ালা) মেয়ে ছাড়া অন্য কারও ছবি ছাপা হয়নি। মল্লিকাই প্রথম 'কালার্ড স্কিন” যিনি এই প্রস্তাবটি 
পেয়েছেন। তবে মুশকিল হচ্ছে, প্লেবয় খুব সাহসী ছবি চাইছে, এবং মল্লিকা অতটা আযডভেঞ্চারাস হতে 
এখনই রাজি নন। এই একটা গেরোতেই ব্যাপারটা আটকে আছে। 


নাসিরুদ্দিন শাহ ছবি পরিচালনার কথা ভাবছেন। বাজারে জোর খবর, “দিল কা রিস্তা খ্যাত সাব্বির 
বক্সওয়ালার সঙ্গে এই ছবিটির সহ-প্রযোজনাও করবেন নাসির। অর্জুন রামপাল, ববি-সানির তুতো ভাই 
অভয় সিংহ দেওল আর করণ খন্না নামের দু'টি নতুন ছেলের সঙ্গে কথা প্রায় পাকা। নায়িকা হিসেবে ভাবা 
হয়েছে উর্মিলা মাতন্ডকর বা নতুন মেয়ে আয়েষা তাকিয়ার নাম। 


রাহ টে জিনা জাত হু লু সহ 


টা তাতে আর যে কারও মাথাব্যথা 
হতে পারে, তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক জাস্টিন টিম্বারলেকের 
কাঁচকলা। তিনি এখনকার প্রেমিকা ক্যামেরন দিয়াজকে 
নিয়েই মত্ত। কিছুদিন আগে এই জুটি অষ্ট্রেলিয়া যাচ্ছিলেন। 
প্লেনে তাঁদের সহ্যাত্রীরা তো এঁদের প্রেম দেখে মুদ্ধী। কেউ 
কেউ বলেছেন, “ক্যামেরনের মতো মেয়ে হয় না। দেখে 
কে বলবে যে,ও পৃথিবীর সবচেয়ে দামি অভিনেত্রী! 
কী ভাল ব্যবহার। জানেন, আমাদের সঙ্গে নিয়ে ও 
চাইনিজ গেম “মা জঙ্গ' খেলেছে!” এ-ও শোনা 
গেছে যে, ফার্স্ট ক্লাসের সমস্ত যাত্রীকে ওঁরা সেদিন 
শ্যাম্পেন খাইয়েছেন, পাজামা পার্টি অবধি 
দিয়েছেন। ব্রিটনি-কাঁটা মিটল বলেই কি 
ক্যামেরন এত খুশি? 


“লক্ষ্য-র শুটিং করতে গিয়ে একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল হৃতিক রোশনের। 
হয়েছে কী, লাদাখের মিলিটারি আযাকাডেমিতে শুটিংয়ের অবসরে তিনি একদিন ফাঁকায় 
বসে জিরোচ্ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর উপর নজর পড়ে একজন কম্যান্ডিং অফিসারের। 
ব্যস,আর যায় কোথায়! সঙ্গে-সঙ্গে কাজ না করে বসে থাকার অভিযোগে তিনি 


হৃতিককে তুলোধোনা করতে থাকেন। হৃতিক 
ঝা 17 
 ঁ 
“রেনকোট' প্রায় শেষ, ফাইনাল টাচের পালা ॥ 


অনেকবার বলার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি অভিনেতা। 
কিন্ত সুযোগ পাননি। শেষ পর্যন্ত অফিসার সারাদিন 
হৃতিককে রোদে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি দেন! ইউনিটের 
লোকজন বেশ খানিক পর হৃতিককে খুঁজে বের করে। 
চলছে। শোনা যাচ্ছে, পরের ছবি নিয়ে খতুপর্ণ ঘোষ মাঠে নামছেন সেপ্টেম্বর নাগাদ, এবং এই ॥ 
ছবিতে নায়ক-নায়িকা অভিষেক বচ্চন এবং সোহা আলি খান। তা হলে করিনার কী হবে? তিনি 
যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন খতুর সঙ্গে কাজ করবেন বলে! তবে যাই বলো, সোহা আর 
অভিষেক দু'জনেই এলেমদার। একজনের কেরিয়ারে একটাও হিট নেই, তবু সব নামজাদা 
পরিচালকের প্রথম পছন্দ তিনি। আর একজনের কেরিয়ার সবে শুরু হয়েছে, তা-ও আঞ্চলিক 
ছবি দিয়ে, তাতেই বাজার চড়ছে হু-হু করে। বিশেষ করে সোহা বাংলাটা ভালই কবজা করেছেন, 
হিন্দি-উর্দু তো তাঁর কাছে জলবৎ __ সুতরাং সব কণ্টা স্ট্োকই ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলছেন। 


৬৬ ঞ&৪জুলাই২০০৪ 


জেমাইমা গোল্ডম্মিথ আর ইমরান খানের 
বিয়েটা শেষমেশ ভেঙেই গেল। ব্রিটিশ 
সঙ্গে প্রায় ২০ বছরের বড় ইমরানের বিয়ের 
সময় থেকেই কু গেয়েছিল ব্রিটিশ 
ট্যাবলয়েডগুলো। ইহুদি জেমাইমা ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করে যতই সমাজসেবা করুন বা একগলা 
ঘোমটায় ঢেকে রাখুন সোনালি চুল, কখনওই 
পাকিস্তানিদের মন পাননি। দু' বছর আগে 
পাকিস্তানের প্রবল রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপ 
যান, অবশ্য সম্পর্কে ফাটলের কথা তখ 
স্বীকার করেননি। ঝামেলাটা চরমে পৌঁছয় 


আর কে বুঝবেন? “দ্য প্যাশন অফ দ্য ক্রাইস্ট-এ 


মডেল কাম অভিনেত্রী নিগার খান জোর 
ফেঁসেছেন। হয়েছে কী, একটি মিউজিক 
ভিডিওয় *শরাব জো না পিয়ে" গানটির সঙ্গে 
হাতে তিনি নেচেছেন এবং সেই সময় তাঁর 
পরনে ছিল খুব ছোট্র একটি প্যান্ট। এক 
আইনজীবীর মনে হয়েছে এটা আদালত 
ঠুকেছেন। কোর্ট আযালবামটাকে নিষিদ্ধ বলে 


সিটা হোয়াইটের কন্যার অবিভাবকত্ব আর ঘোষণা করেছে। লোকে তো আর 
অভিনেতা হিউ গ্রান্টের সঙ্গে জেমাইমার ডিরেক্টর-প্রোডিউসারকে দ্যাখেনি, তারা 
আ্যাফেয়ার নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই, চেনে নিগারকে। সুতরাং, তাঁকেই হাজারো 
টগবগ করে ফুটে উঠেছে প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হচ্ছে। 
ট্যাবলয়েডগুলো। সঙ্গের ছবিটি 
থেকে। রে 
| 5 এ 
) টি 
যিশুর মহিমার ঠেলা মেল গিরসনের চেয়ে ভাল 


ছেলেটির 


যখন তিনি হাত দিয়েছিলেন, তখন থেকেই সামনে প্রায়ই 
বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সব কিছু সামলে মেল নেশাছু সতবাবা 

যিশুর জীবনের শেষ ১২ ঘণ্টা নিয়ে ছবি তৈরি প্রবল মারধোর করতেন তার 
করেছেন, ছবিটি প্রশংসিত হয়েছে, পুরো মাকে, একবার তো এমনকী তাঁর 

মাথা তাক করে বন্দুকও 

ইচ্ছেমতো চুমু খাওয়ার সুযোগ থাকলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। এত 
কাকে সবার আগে বাছবে, কে-ই হবেন বা সব সন্েও পরদিন যখন সে 
এ “লিস্ট কিসেব্ল'? এই অস্তুত ব্যাপারটা স্কুলে যেত, তখন এমন ভান 

স্টটা জানার চেষ্টা হয়েছিল নিউজিল্যান্ডে। সে করত যেন কিচ্ছু হয়নি। 

০৭ দেশের বাসিন্দারা অনলাইন পোল-এ তাঁদের অনেক বছর পর যখন 

রস পছন্দ-অপছন্দ জানিয়েছেন। চুমুপ্রিয়া নিজের জীবনে মনিকা 

হয়েছেন মডেল র্যাচেল হান্টার, পেয়েছেন ১৪ লিউইনস্কি নামের এক 
শতাংশ ভোট। ২৪ জন সেলিবিটির মধ্যে কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে 
কপাল সবচেয়ে খারাপ বোধহয় প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্কের। তিনি ৬২ শতাংশ ভোট চারদিকে টি-টি পড়ে গেছে, 

পেয়ে সেরা লিস্ট কিসেব্ল নির্বাচিত হয়েছেন। তখন বিল বন্টন আবার 

ছেলেবেলার কায়দাটাই 
প্রকল্পটি থেকে মেলের য় হয়েছে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। 
২১০ মিলিয়ন ডলার। “প্যাশন...-এর আত্মজীবনী 'মাই লাইফ-এ এই 

. ইহুদি-বিদ্বেষী থিম প্রচারমাধ্যমে অধ্াযটাকে তিনি 'ভীবনের 

নিয়মিতভায়গা করে দিয়েছে মেলকে। সবচেয়ে অন্ধকার দিক 


সব কিছু দেখে-টেখে “ফোর্ব্স' 


বলেছেন। অপেক্ষা করো, ঝুলি 


| ম্যাগাজিন বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী থেকে আরও অনেক বেড়াল 
1 ব্যক্তিত্বের তালিকার একেবারে শীর্ষে মিরার নহে! 
] রেখেছে এই অভিনেতাকে ৬ 
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সবচেয়ে ভরসাযোগ্য 
নোমার্কস - নবীনতম এফ এম সি জি 
ত্রাণ্ড যে ভারতে, একই বছরে, 
(দি ব্রাণ্ড ইক্যুইটি এসি নেলসন 
ও আর জি মার্গ সমীক্ষা 2003) এবং 
(মার্ক রিমুভার 
ক্রীম শ্রেণী-এফ এম সি জি আ্যাওয়ার্ড 
2003) হিসাবে দ্বিমুখী সন্মান লাভ 
করার বিরল মর্ধাদা অভি করেছে। 


1/2004-06 & 95811/60 ন1457/81ন18 


০৪5 


» ছাল 


814515ন85-301/ /০-30115018-54/2004-06 নখ 180. $/8861/2003/10650 85. 10.00 
81151518/71/--3011-2812-4412004-05 & 958810091 9109181918142-3011601-24/09815-504-1112004-06 
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সি িতশ 


